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ভনিক্ 


জীবন-চরিত লেখায় বাঙালী পাকিয়া উঠিতেছে। জীবন হইতে 
জীবন আমদানী করিবার ব্যবসায় বাঙালী লেখকদের ওন্তাদি 
বেশ বাড়িয়া! চলিয়াছে। একালের বাঙালী জীবন চরিত-লেখকেরা 
জীবন গড়িৰার কম্মকৌশলে স্থপটু। 


এই বইয়ে শ্রীযুক্ত রাধেশচন্ত্র রায় জীবনের হাটে-বাজারে 
সওদাগরি করিবার ক্ষমত। দেখাইয়াছেন। "কাহার রচনায় 
পাকৃড়াও করিতেছি জীবনীশক্তির কেন্দ্েশকেন্দ্রে চলাফেরা করার 
অভ্যাস। বইটার ভিতর তিনি বাঙালী জাতির ছেলে-বুড়!কে, 
মেয়ে-পুরুষকে গডিয়া-পিটিয়া খাঁড়া করিবার যন্ত্রপাতি বিষ্তর 
আনিয়। হাজির করিয়াছেন। নয়া বাঙালার নরনারী 
শহেন্রী ফোড"__কেভাবের গ্রন্থকারকে বাঙালী জাতির অন্যতম 
গঠনকর্তাক্পপে সম্বর্ধনাযোগ্য বিবেচনা করিবে। 


হেন্রী ফোর্ড মাকিন বীর, একালের ইয়াঙ্বিস্থানের প্রতিনিধি 
জবরদন্ত প্রতিনিধি । মাকিন বাচ্চাদের ভিতর সেকালের হুইটম্যান 
যে চীজ, একালের ফোর্ড সেই চীজ,_অবশ্ত নিজ নিজ কোঠের 
ভিতর। উভয়েই মাকিণ।ত্বার বিপুল মুত্তি। হুইটম্যান খাইয়া 
বাঙালীজাতি বাড় তির পথে আগ্ডয়ান হইয়াছে । কবি বিবেকানন্দ, 
মুখোপাধ্যায়ের রচনায় সেই বাড়তির চিহ্রোৎ* দেখিতে পাই। 
রাধেশচন্দ্রের ফোর্ড খাইয়াও বাঙালী জাতি বাঁড়তির পথেই 
আরও আগুয়ান হইতে পারিবে। 


ছেনরী ফোডণ 


ইতিমধো সাহিত্যশিল্পী বিনোদবিহ্ারী চক্রবর্তী “আব্রাহাম 
লিঙ্কললন” ও “জেমস্‌ গারফীন্ড" বইয়ে ছুই-ছুইটা মাকিন কর্ম 
বীরকে বাঙালীর পাতে-পাতে পরিবেষণ করিয়! ষুবক বাঙল।র 
জীবনে শালশ! সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন। বাঙালী জাতির 
জীবন-স্পন্দনে আমেরিকার দান অসীম। রাঁধেশচন্দও 
আমেরিক।কে ছুহিপা বঙজননীর পুষ্টিসাধন করিলেন। 


হবক বাঙলার পাঠশালায়-পাঠশালায় কবি হেমচন্দ্রের 
''হোথা আমেরিকা নব অভ্ভাদয় 
পৃথিবী ,গ্রাস্তে করিছে আশয়, 
হয়েছে অধৈর্ধ্য নিজ বীধ্যবলে 
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে 
যেন ব| টানিয়! ছিড়িয়া ভূতলে 
নৃতন করিয়া গড়িতে চায়” 


অরণ্যে রোদনে পরিণত হয় নাই। জয় হে্মচন্দ্রের জয় | 
আর জয় একালের যুবক বাঙলার । 


হেন্রী ফোর্ড ঘন্ত্বীর। বুবক বাঙলার রক্ত চায় একালে 
যন্ত্রপাতির শ।লশ। | সেই শালশাও রাধেশচন্ত্র বাঙালী সমাজে প্রচুর 
পরিমাণেই বাটিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বইটার আগাগোড়া 
লোহালকড়ের গীতা বিশেষ। এই শালশার সফল অল্পকালের 
ভিতরই বঙ্গ-দাহিত্যে আর বঙ্গ-সমাজে আত্মপ্রকাশ করিতে 
পারিবে । 


হেন্রী ফোর্ড মোটর-বীর। একালের ছুনিয়ায় যে সকল 
শক্তির দৌলতে নতুন ঢঙের শিল্প-যুগাস্তর,__“দ্ধিতীয় শিল্পবিপ্লব", 


সাধিত হইতেছে, সেই শক্তি সমুহের আবহাওয়ায় দেখিতে পাই 
নয়া নয়! যানবাহন আর নয়া নয়। সড়ক,-_বিজলীর তেজ আর 
মোটরগাড়ীর দিগবিজয়। সেই নয়া যানবাহনের অন্যতম 
জগদ্গুরু বা যুগপ্রবর্তক খষি এই মাকিন বীর ফোর্ড। আর 
তাহারই মর্শবাণী, ফুলের কথা, ঘরের কথা আর ভিতরকার 
কথা কায়দা করিক্া নিংরাইয়া বাহির করিয়াছেন বাঙালী রাধেশ 
চন্দ্র। “দ্বিতীয় শিল্পবিপ্রবের' অন্ততম জন্মপদাতাকে যে জেখক বাঙালী 
সমাজের ঘরে-ঘরে পরিচিত করাইয়। দ্রিলেন সেই লেখককে 
বাঙালী জাতি বড় শীঘ্র ভুলিবে না। 


হেন্রী ফোর্ড “যুক্তি' -বীর । “র্যাশন্তালিজেশন” বা "যুক্তিযোগ"” 
ফো্ডের শ্বাসপ্রশ্বীস বিশেষ । কারখান1] চালাইবার কাজে বাজে 
খরচ নিবারণ করিতে সে ওস্তাদ। মঞ্ুর-কেরাণীর হাড়মাসের 
অপব্যবহার বা ছুব্বযবহার নিবারণ করিতে সে ওস্তাদ। বাজারে 
মাল ফেলিবার ব্যবসায় আর দৌকানদারিতে পয়সার অপব্যয়, 
সময়ের অপবায়, মেহনতের অপব্যয় নিবারণ করিতেও সে 
ওত্যাদ। এই সকল রকমারি বরবাত-নিবারণের কম্মকৌশল 
একালে “র্যাশনাল” বা “যুক্তিনিষ্* উপাধি লাভ করিয়াছে। 
“দ্বিতীয় শিল্পবিপ্রবের” এক বড় খুঁটাই হুইল এই “যুক্তি নিষ্ঠা” । 
রাধেশচন্্র যুক্তিযোগের অন্যতম অবতারকে বাউ!লী চাষীবণিক- 
শিল্পীর দুয়ারে দুয়ারে পৌছাইয়া দিলেন। বাঙলার নরনারী 
তাহার নিকট চিরঞ্ধণী হইয়া থাকিল। * 


হেনরী ফোর্ড মজুর-কেরাণশীদের সুখদুঃখে দরদী বেপারী-বীর। 
মজুরকেরাণীর শক্তি-্থাস্থা-স্বচ্ছন্দতা সাধনের কাজে ফোর্ডের 


হেনরী ফোঁড 
মগজ খেলিয়াছে বিস্তর। মেহনতের “তঙ খা”'র হার বাড়াইয় 
ফোর্ড গ্রতিষ্ঠঠন ছুনিয়ার শিল্প-সংলারে লফলতার নতুন পথ 
দেখাইয়া! দিয়াছে। অধিকন্তু পাড়াগায়ের চাধীর কাজকর্মের সঙ্গে 
শহুরে কারবারের সহযেগ কায়েম করাও ফোর্ড-নীতির মস্ত কীর্তি। 
হেনরী ফোর্ডের জীবনী-লেগক বাঙ।লী জাতিকে সমাজ-সংস্কারের 
নান! পথ খুশিয়। ধরিলেন। নয়া বাঙলার মজুর-সেবকেরা, 
চাষা-সবকেরা মধ্যবিত্ত সেবকেরা আর পল্লা-সেবকেরা গ্রস্থকারের 
নিকট অনেক তাঁজ-তাজা হদিশ পাইবেন। 


রাদেশচন্দ্র বক! লেখক। লোহ।লক্কডকে পিয়া কথা কওয়াইবার 
ক্ষমতা তিনি রাখেন। ফোর্ডজীবনের ঘটনাগুলাকে তিনি 
সাঁজাঈয়াহেন নিগের খেয়াল মাফিক। আর আসল বথ, 
লেখকের পাল্লায় পড়ি্/ হেনরী ফোড ণিজ জীবনের নানা 
কথা বাঙলার নরনারীর নিকট খুপিয। ধরিতে বাধ্য হ্ইস্বাছেন। 
জীবন চরিত রচন।র এই কায়দ।য় রাঁধেশচন্দ্র বিনোদবিহারী 
কর্তৃক প্রবর্তিত পথের পথিক। এই পথ পাঠকমাত্রকে পুলকিত 
করিবে । 


কলিকাত৷ ্রীবিনস্কুমাল সম্প্ক্গাল। 
২১শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ । 
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*৯২১ সাপের ৩১শে মে তারিখ ফোট কোম্পান'তে তৈতারা 
গাীর সংখা। হইল পঞ্চান লক্ষ । প্রায় ভ্রিশ বংখব পুবেব ১৮৯৩ 
সালে প্রথম ষে গাডাখানা তৈয়ার করিয়াডিলাম সে্উরপাডীর সঙ্গে 
উল্ নম্বরের গাড়ীখানাও আমার মিউছিয়মে বাখ! হইয়াছে । 
আকাবে গ্রকাবে গাডী ছু'খাশির পার্থকা অনেক কিন্তু মূলতঃ কল 
কন্তার কাবিগপি প্রায় এ | অবশ্য আমাদের আধুনিকতম গাডীগুলি 
ঠতয়াবী করিবার সময় সর্বদা লক্গ্য রাখিযা্টি কি করিয়। সেগুলিকে 
খুব আরামদায়ক কর! যায় এবং উত্াাদের কলকজ| খুব হজ এ 
মজবুত হয়। কারথানায কা করিয়! অভিজ্ঞত। লাছেব সঙ্গে সঙ্গে 
এই পবিবর্তনগ্রলি স্বভাবতই আসিয়। পড়িয়াছে। আমি হাতে- 
কলমে খ্ক্রজ করিয়। বুবিয়ান্ছি, কোন কাজ আবন্ঘ করিলে যথাসম্ভব 
তাহ| পূরণ করাই ভাল। এখং ভাল করিয়। কবিন্ছে হইলে একজনের 
পঙ্গে একট। কাজই যথেষ্ট। 

১৮৬৩ সালের ৩০শে জুলাই মিসীগানেব অন্তগত্ড ডিয়াবঝণব 
একটা কৃষিক্ষেত্রে আমার জন্ম হয়। ছেলেবেলার কথার মধ্যে 
এটুকু মাত্র মনে পড়ে যে, কৃষিক্ষেত্রে খুব বেশী রকম গরিশম কবিতে 


হইত। সেই পরিশ্রমের ভয়টা এখন পধ্যস্ত আমার মন হইতে দৃব 
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হয় নাই । শুনিতে পাই আমার বাপ-মা খুব গরীব ছিলেন । অর 
কে ভীগদের দিন চলিত। কিন্তু আমার যতদুব ক্মবণ হয়, 
তাহার। অবশ্য ধনা ভিলেন ন!, তাহ বলিয়! গরীবও তাহাদের 
বল৷ চলে না। বরং মিসীগানেব অন্ান্ট কুষকদের অবস্থার তুলনায় 
আম'দের অবস্থ। বেশ ভালই ছিল । 

কুষিক্ষেত্রেব কঠিন পরিশ্রম দেখির! সর্ববনা আমার মনে হইত 
কি করিয়। এই আমের লাথৰ *র| বায় । 'এখাঁন ভইতেঠ কলকল্জার 
ভাব আমার মাখায় ঢুকে। কিন্ধ আমার মা বলিতেন যন্ব শিল্পেব 
মেধ! লহয়াংখ্ঞনীকি আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি | যে বয়সে ছেলেপেলের। 
পুতুল খেলে সেহ বয়সে আমার খেলার জিনিষ ডিল নান। রকমে 
ভাঙ্গ। লোহ!-লকড। ভাঙ্গ' কলকল্ঞার টরকৃবা টুকৃবা অংশ গ্রলি পিল 
অ'মার অত্যন্ত আদবেব সামগ্রী । অবশ্তা এখনকার মত সেলে 
এত বকমেব পুতুলপ্ত পাওয়। যাহত ন।। ভাঙ্গা কুডাভয়া-পাওষ। 
লোগার টকৃধা পিষ। আমার থাকিবাব ঘরটিকে বোঝা করিয়। 
উঠাহঘাভিলম। 

হেলেবেলাণ স্মবণীয ঘটনার মধ্যে আর একট। কথ! আমা? 
এমন পাবক্ষার মনে পড়ে যেন উহা সেদিনের ব্যাপার মাঞ্৮ তখন 
আমার বখস বার বৃহসন। ম! বাবর সঙ্গে গাডা করিস। সহাবে 
ঘাউতেঠিলাম। পথে নেখিলাম একউ1 ইঞ্জিন চলিয়াছে । যন্ত্রটালিশ 
গাভী দেই আমি প্রথম দেখি । আমার স্পষ্ট মনে আছে উঞ্চিনখানি 
ব্যাটেল ক্রিকের নিকলাস সেফাড কোম্পানীর তৈয়ারী__ প্রথমে 
আমি নামটা দেখিয়! লইয়াছিলাম। আমাদের গাড় কে রাস্ত। দিবার 
জন্য ইঞ্জিনথান| একটু থামিততই আমি গান়্ী হইতে নামিয। 
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ডরাইভারের সঙ্গে যাইয়। আলাপ জুডিয়। দিলাম। ড্রাইভারও পরম 
উৎসাহে ইঞ্জিনের খুঁটিনাটি আমাকে বুঝাইতে লাগিল। আমার 
ন্যায় অল্প বয়স্ক বালকের হঞ্ছিন সম্বন্ধে এত গুংস্থক্য দেখিয়া তাহার 
একটু বিম্ময়ও লাগিয়াছিল। কত শত বালক বালিকাই তো৷ অহরহ 
ইঞ্জিনের চারিদিক ঘিরিয়। থাকে, কিন্ত উহার কলকজ। সম্বন্ধে খবরের 
তাহাদের কি প্রয়োজন ? 

ইহার পর হইতে দিনরাত আমার মাথায় কেবল ইঞ্জিনের চিন্তাই 
গজগজ করিতে লাগিল। নিকলাস সেফাঙের ইঞ্সিনি আমাকে 
পায়। বসল । তথন হইতেই চেষ্ট! করিতে লাগিল কি করিয়। 
এন রকমের একট! ইঞ্জিন তৈদ্মারী কর! যায়। কয়েক বংসর চেষ্টার 
পর একটা ইঞ্জিন তৈয়ারীও করিয়াছিলাম্‌। 

এন সমঘ্কার আর একট! কথা আমার বেশ পরিষ্াব যনে 
মাছে । সেই দিন হাতে একট। ঘি পাইলাম । ইঞ্জিন দেখা « 
ঘডি পাওয়। একই বৎসরের কথ।। অনেক সময় ভাঙ্গ! ঘডি যোগ।ড 
কবিরা আমি মেরামত কারতে চেষ্ট/ করিতাম। তের ব্জার 
বয়মের স্মধ একটা ঘড়ি নিজের হাতে মেরামত করিয়াহিলাম | 
ঘড়িটা সমরও বেশ ঠিক দিঁয়াছিল। পনের বংসব বয়সের সময় ঘড়ি 
মেরামতে আমি প্রা ওল্তার ইইয়া পড়িয়াছিলাম । তখন যেকোন 
রকমের ঘডি ম্রোমত করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার যন্্পাতি- 
“লি ছিল সবই মোট। বকমের | 

কষিক্ষেত্রের কাজ আমার কোন দিনই ভাল লাগিত না। 
বাব। আবার আমার যন্ত্রপাতি লইয়। নাড়াচাড়া পছন্দ করিতেন 
না। সতের বংসর বয়সে সু ছাড়িয়। যখন শিক্ষানবীশ 
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হিসাবে ডাইডক ইগ্জিন ওয়াকসে টুকিলাম তখন বাবা আয্তার 
ভবিষ্যতের আশ| ভরস। ছাড়িয়া দ্রিলেন। ড্লাইডক ইঞ্জিন ওয়ার্কস্‌ 
হতে ঠিকমত পাশও করিলাম কিন্তু আমার ঝেোক রহিল সেই 
ঘড়ি মেবামতেব দিকি। তখন ঘন্ডির দাম চিল খুব বেশী। 
সাধারণের পক্ষে ঘড়ি ব্যবহার কৰা প্রায় অসম্ভব ছিল । ভাবিয়! 
চিন্তিয়া ঠিক করিলাম খুব সম্তায়__অন্ততঃ ছুই টাক। আড়াই টাকা 
দামে ঘডি বাজারে চালাইব। এইট মতলব করিয়া ব্যবসা আরস্ত 
করিয়াও ধিয়াভিলাম। কিন্তু কেন যেন মনে হল ঘাঁডব এত 
প্রয়োজনীয়তার্শক ? ঘডি তে! অনেকের ন| হইলেও চলে! এ 
ভাবিয়া ঘডির ব্যবস। বন্ধ কনিয়। দিলাম । তখন হইতেই শুধু 
ভাবিতাম এমন একটা কোন জিনিঘ ট্যাবী করা চাই যাহ 
সর্বাপেন্। বেশীলোকের ব্যবহাঝে আসে । তাই বন্যা খড়ি 
তৈযারী কর। ছাড়িলাম না। তখন দেশে চল্তি ছিল স্ট্যাগাভ” 
সমর । অ।মি নৃতন রকমের একট! খড়ি তৈয়ার ববিয়াছিলাম। 


তে 


তাঁভাতে স্ট্যাপ্ডাড” ও “লোকাল উভয় সময়ই দেখা যাইত । আমার 
এই নূতন ঘডিটা এই অঞ্চলে একটা দেখিবার জিনিষ হ্হয়। 
দাড়াইয়ছিল। 

ড্রাইভক ইঞ্জিন ওয়ার্কসে শিক্ষানবীশী শেব করিয়। সেনেকটাকির 
ওয়েষ্টিং হাউস কোম্পানীতে ইঞ্জিন মেবামতির কাজ ল্তয়া চাকুরীতে 
ঢুকিলাম । এখানে কাজ করিয়। ইঞ্জিন সম্বন্ধে নৃতন পরিকল্পন। 
আমার মাথায় আসিতে লাগিল। 

অনেকদিন হইতেই মনে করিতেছিলাম রাস্তাঘ চলাচলের জন্ঠ 
ট্রাম ইঞ্জিন চালিত একবকম গাউন তৈয়ারী করিব। ওয়েষ্টিং হাউসে 
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কাজের অভিজ্ঞত। এই মতলবে আমার অনেকটা সহায় হইল। 
তখন আমাদের বাড়ীতে ছোটখাটো! একটা ইঞ্জিনিয়ারীং কারখানা 
গড়িয়া তুলিয়াছি। এই কারখানায় একখানা গাড়ী তৈয়ারা করিয়া 
ফেলিলাম। গাড়ীখানি ্টীমে চলিত। কিন্তু কায্যত;ঃ দেখ। গেল 
ট্রামে চালিত গাড়ী বাস্তায় চলাচল অথবা দৈনন্দিন ব্যবহারের পক্ষে 
মোটেই সুবিধাজনক নয়। তাই ্টীমের গাড়ী তৈয়ারীর কল্পন! 
ছাডিয়। দিলাম । কিন্তু কলের গাড়া তৈয়ারীর নেশ! তখন আমাকে 
পার! বসিষাঞ্তে । উহাকে ছাডিয়। দেওয়। অসম্ভব । তখন ঝুকিয়। 
পড়িলান গ্যাস উঞ্চিনের ধিকে। একট! বিলাতী, গাটীস ইঞ্জিন 
দেখিবার হযোগ ও ঘটিয়! গেল । 

১৮৮৫ সালে ছেটয়েব ইঈগুল আয়বণ ওয়ার্কসে গেরামতির জন্ 
একখান। “অটো” গ্যাদ ঈর্সিন আদিল । ভগঞ্জিন খানি বিলাত!, স্থানীয় 
কেহ এই উঞ্জিন সপ্ধন্ধে বিশে কিছু জাঁনিত না। আমার একট। 
নাম ডাক ছিল যে, “অটে। ইঞ্জিন মেরামনির কাজে আমি একজন 
বিশেষজ্ঞ । আমাৰ ডক পডিল এবং চেষ্ট। কাঁরয়। ইঞ্জিনথানি 
ঠিকও করিলাম। অবশ্ঠ ভতিপূর্বেব এই ইঞ্জিন সম্বন্ধে অনেক 
পুঁথিপত্র খাটাথ।টি করিয়াছিলাম। সেই পুথিপড়া বিগ্যাটা এবার 
কাজে ল্াগিয়। গেল । “অটে।” ইঞ্জিনের অনুকরণে পৰে আমি একটা 
হঞ্চিন তৈযারী করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা! আমার মনের মত হয় 
নাই | জনৈক যুবক-_তাঁহার নাম ভুলিয়! গিয়াছি__-উহা! আমার নিকট 
হইতে লইয়া গিয়াছিল। শুনিয়াছি সে উহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। 

গাস ইঞ্জিনের পরিকল্পন। আমার কথা হইতে প্রথম উদ্ভৃত হয় 
নাই । উহার বহুপূর্ব হইতেই "গ্যাস ইঞ্জিনের চলন হইয়াছিল। 
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অটো ইঞ্জিনই তাহার প্রমাণ । কিন্তু গস চালিত ইঞ্জিন ও গাড়ী 
জনসাধারণের দৈনন্দিন কাধো প্রচলনের কল্পনা আমিই প্রথম করি । 
এই লাইনে বিজ্ঞ বলিয়! ধাহারা পরিচিত তাহাব। কেহই আমার 
এই কল্পনাকে আমল দেন নাই। সকলেই বলিতেন ফীম উঞ্জিনের 
সঙ্গে গ্যাস ইঞ্জিন কখনও ঝ্াটিয়া উঠিতে পারিবে না। বিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ সব কাজেরই একট। সীম! নির্দেশ করিয়া দেন এবং 
নিজেদের অভিজ্ঞতাঁর নজির দেখাইয়া! সেই সীমাকে ছুর্লজ্ঘা বলিয়! 
মনে কবেন। এই স্বভাবটা তাহাদের যেন মজ্জাগত; স্বকল্লিত 
গণ্ডীর বাহিশ্ধচতাহার| নিজেরা তো পদন্সেপ করেনহ ন| এবং অন্ভেও 
সেই গণ্ড অতিক্রম করে তাহ পচন্দ করেন ন।। বাবসার 
বাজারে প্রতিষোগিতায় নামিতে হইলে আমাকে হয়তে| বা পারদর্শী 
ব্যক্তিদের পরামর্শ লইতে হইত এবং তাহারাও নিজেদের অভিজ্ঞত। 
হইতে এমন উপদেশ আমাকে দিতেন যাহার ফলে আমাকে আর 
কাজেব পথে বেশীদূর অগ্রসর হইতে হইত ন।। কিন্ত নিজেকে 
আমি সর্বদ। সেই আওতা ভইতে বীচাইয়। রাখিয়াচি। ফোড” 
কোম্পানীতে আমি বিশষজ্ঞদের কখনও নিযুক্ত করি নাই । 

ঈগল আয়রণ ওয়ার্কসের কাজের পর পিতার কৃিক্ষেত্রে ফিরিয়া 
আসিলাম__ক্ষেত্রে কাজ করিবার আশায় নহে, বাড়ী ফিরিলে ইঞ্জিন 
তৈয়ারার কাজে স্ুব্ধি। হইবে মনে করিয়। । তখন বাঁড়ীতে সুন্দর 
ছোটখাটো! একটা কারখানা তৈয়ারী করিয়। ফেলিয়াছি। আমার 
কারখান। দেখিয়া! তথন আর কেহ ঠাট্ট1। করিতে পারিত না। বাবাও 
বলিলেন, যন্ত্রপাতি লইয়া সময়ের অপব্যবহার ন। করিলে তিনি 
আমাকে চলিশ বিঘ। পরিমাণ কাষ্ঠের গড় কিনিয়।৷ দিবেন। প্রস্তাবটা 
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আমার বিশেষ মন্দ বলিয়! মনে হইল না। ভাবিয়া দেখিলাম এই 
সম্পন্ভিটা পাইলে শীঘ্রই একটা বিবাহের সুযোগও ঘটিতে পারে। 
বাবার প্রস্তাবে রাজা হইলাম এবং করাত কল ও ইঞ্জিন আনিয়া 
কাঠ কাটিতে লাগিয়া গেলাম । কাঠের গডের সন্নিকটে একখান৷ 
ছোট বাড়ীও তৈয়ারী হইল। এখানেই স্থরু হইল আমার বিবাহিত 
জীবন। নূতন বাড়ীব নিকটে আমার কারখানা উঠাইয়া আনিতে 
ভুলিলাম ন।। গাছকাটার পর অবসর সময়ে গ্াাস ইঞ্জিনের কাজে 
লাগিয়া যাইতাম। কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞত[ও বথেষ্ট 
বাড়িতে লাগিল । এই সময়টায় ইঞ্চিনের কল কক্//তীন্বদ্ধে বইও 
পতিয়াছ্ছি প্রচুর | 

১৮৯০ সালে কাঠের গড়ের কারখানায় গ্যাস ইঞ্জিনের উপর 
আমার দ্বিতীয় পর.ক্ষায় হাত দ্িলাম। ঠিক সেই সময় ডেট্রয় 
ইলেকটি ক কোম্পানী হইতে ইঞ্জিনিয়ারের পদের জন্ত ডাক আসিল। 
বেতন মাসিক ৪৫ ডলার । নানাদিক ভাবিয়। চাকুরী গ্রহণ করাই 
সঙ্গত মনে করিলাম। প্রথমতঃ দেখিলাম কাঠের কাজে যে আয় হইত 
চাকুরাতে আয় হইবে তাহ! অপেক্গ। বেশী; তাহা ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে 
ও কাঠের গড়ের কাজ 'যেন তেন গ্রকারেণ ছাড়িয়। যাওয়াই ছিল 
আমার গ্রধান উদ্দেশ্ট । এদিকে গাছ কাটার কাজও তখন প্রায় শেষ 
হইয়। আসিয়াছে । 

ডে্রয়ে বাগি এভিনিউতে আমর! একট বাড়ী ভাড়া করিলাম । 
আমাদের নৃতন বাডীব পেছনে একটা পাকা থরে আমার 
কারখানাটিকেও উঠাইয়৷ আন! হইল। প্রথম কাঁজে যোগ দিতেই' 
আমাব “ডিউটি' পিল রাত্রিতে ॥ রাত্রের ডিউটির পর দিনে ইঞ্জিনের 





কাজ করিতে সময় পাইতাম ন|।। ইহার কয়েকদিন পরেই আমার 
হাজিরার সময় হইল দিনে । তখন অনেক রাত্রি পর্যাস্ত বসিয়া আমার 
কাজ করিতাম। শনিবার প্রায় সমস্ত রাত্রিট। জাগিয়! কাটাইতাম। 
এত খাট্রনিতেও ক্লান্তি বোধ হইত না। প্রকৃত উৎসাহ ও 
আন্তরিকতার সহিত যে কাজ কর! যায় তাহাতে ক্লাস্তি আসিতে পারে 
ন|। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবেই | কিন্তু দেখিয়াছি 
আমার চেয়ে আমার স্ত্রীর উৎসাহ ও বিশ্বাস ছিল আরও বেশী। 
১৮৯২ সালে আমার মোটর গাড়ী তৈয়ারী করিবার চেষ্টা 
সফল হইল ।" কিন্তু গাড়ীথানিকে রাস্তায় আমার মনোমত করিয়া 
চালাতে আরও কয়েক মাস লাগিয়াছিল। গাডীখানি দেখিতে 
হইল অনেকট। “বগি” গাড়'র মত। গাড়ীর কাঠামে!। ও সিট ইত্যাদি 
কিনিম্। লহয়াছিলাম, চাকাগুলি ছিল সাইকেলের । ইঞ্জিনের বিশেষ 
প্রয়োজনীথ অংখগুলি নিদ্ে তৈয়ারা করিয়াছিলাম। গাড়ী 
তৈয়ারীর সমগ্র সব চেয়ে বেশী বেগ পাইতে হইয়াছে উপযুক্ত 
সরঞ্জামাদির অভাবে । যন্ত্রপাতি খু'ঁজিয়৷ বেডাইবার মত সময় কিংবা 
কিনিবার মত অর্থ মেটেই ছিল না। কিন্তু কাজের সময় প্র্যান 
লইয়! আমাকে বেগ পাইতে হয় নাহ । যে কাজেই হাত দেই তাহার 
প্রান আমি আগে হহতেত পাকাপাকি ভাবে করিয়। রাখি । তাহ৷ 
না করিলে কাজের সময় মাঝ দরিয়া় আটকা ইয়! যাইতে হয়। 
অনেকে নৃতন কিছু করিতে যাইয়। ঠেকিয়াছেনও এই ভাবে । ইঞ্জিনের 
- প্রান ও গাড়ীর নক্সা আমি আগেই করিয়। রাখিয়াছিলাম। ১৮৯৩ 
সালে আমার গাড়ী অনেকট। পছন্দ মত হইয়| রাস্তায় চলিতে লাগিল । 
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আঁমর তৈযাবী গাড়ীখানাই ছিল ডেটয়ে প্রথম মোটর 
ইহার পরে অনেক দিন পথ্ন্ত ডেট্য়ে অন্ত কোন মোটর গাড়ী 
আমদানী হয় নাই। কিন্ত আমার মোটরখান। লোর্কে' কাছে একট। 
আবর্জনা বিশেষ ছিল। পথে চলিবার সময় ইঞ্জিন এমন ভীষ্এ ঘড়. ঘড়, 
শব্দ করিত যে কাণে তালা লাগিবার উপক্রম হইত। পগে ঘোড়া- 
গুলি ভয়ে চমবিয়! উঠিত। আমাকেও গাড়ী লইয়। কম বঞ্ঝাট 
সহ করিতে হয় নাই । যেখানে গাড়ী থামাইতাম সেখানে লোকের 
ভিড় জমিয়। যাইত; কখনও সামান্য সময়ের জণ্য গাডী হইতে নামিয়। 
গিয়া তো কৌন বেপরোৌয়। উত্সাহী যুবক গাঁড়ী চালাইতে চেষ্ট। 
করিয়া দিয়াছে । পরে অবস্থা এমন দীড়াইল যে গাড়ীখানাকে 
আর্কাইয়৷ রাখিবার জন্ত আমাকে সর্ববদা একট| শিকল সঙ্গে লইতে 
হইত। ইহার উপর ছিল আবার পুলিশের গোলমাল। তখন পথ 
চলিবার সময় গাড়ীর বেগ সম্বন্ধে কোন ধরাবীধা নিয়ম ছিল ন|। 
কিন্তু গাড় চালাইবার জন্ত আমি মেয়রের নিকট হইতে একটা 
অনুমতিপত্র লয়াছিলাম। এই অনুমতিপত্রকে এখনকার কথায়” 
'লাইসেন্স' বল! যাইতে পারে। অতএব বলা যায়, আমি ছিলাম' 
আমেরিকায় সর্বপ্রথম লাইসেন্স-প্রাণ্ত মোটর ড্রাইভার । 
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দেখি নাই কিংব! উহার ভবিষ্যৎ উন্নতি চন্বদ্ধেও আমার কোন সন্দেহ 
ছিল না। আমার বিশ্বাস বৈদ্যুতিক শক্তিকে যত প্রকার কাজে 
ব্যবহার করা যাইতে পারে এখন পথ্যস্ত তাহার অদ্ধেক কাজেও 
উহ! ব্যবহৃত হয় নাই। বৈদ্যাতিক শক্তির যেমন একট ক্ষেত্র 
রহিয়াছে, গ্যাস ইঞ্জিনেরও তেমন ক্ষেত্র রহিয়াছে । একের কাজ 
অন্তের দ্বার| চলে ন|। উভয়ের আঁবক্ষার বিজ্ঞান ও শিল্পের চক্ষে 
বরং মঙ্গলজনকই হইয়াছে বলিতে হইবে । 
এই সময় ডেট্য় এডিসন কোম্পানী আমাকে জেনারেল স্থপারিণ্টে- 
গেণ্টের পদে টিঘুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু একটা সর্ভ দিলেন 
যে চাকুরী করিতে হইলে আমাকে গ্যাস ইঞ্জিনের কাজ ছাঁড়িতে 
হইবে। আমি মহা-সমস্ায় পড়িয়। গেলাম__চাকুরী ছাড়ি কি গাস 
ইঞ্জিন তৈয়ারী কর ছাড়ি। অনেক ভাবিয়! চিন্তিয়া ঠিক 
করিলাম গাস ইঞ্জিনের দিকেই মন দিব, চাকুরী করিব না । আমার 
বিশ্বাম ছিল গ্যাস ইঞ্জিনের কাজে আম!র সাফল্য সুনিশ্চিত । ১৮৯৯ 
সালের ১৫ই আগষ্ট চাকুরা ছাডিয়। মোটর ব্যবসায়ের কাজে লাগিয়া 
গেলাম। 
বিবেচক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির| হয়তে। বলিবেন, চাক্ষুরী ত্যাগ কর! 
আমার পক্ষে খুব কাচ! কাজ হইয়াছে । হাতে তখন একটা পয়সাও 
নাই । সংসার খরচের পর চাকুরীর টাকার যাহ। উদ্দন্ত থাকিত তাহা 
সবই বায় হত গাস ইঞ্জিনের কাজে । এই অবস্থায় কি খাইয়াই বা 
থাকি, ব্যবসাই ব] করি কি উপায়ে? আমার পত্বীর সহিত এ সম্বন্ধে 
পরামর্শ করিলাম । তিনি বলিলেন, “মোটর তৈয়ারীর কাজ কিছুতেই 
ছাড়া যাইতে পারে না । এজন্য হয় মরিব, না হয় বাচার মত বাঁচিব ।” 
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তারপর আর একট। বাধার কথা । সে সময় মোটরের চাহিদা 
মোটেই ছিল ন|। এক্ষণে বাজারে এরোপ্লেনের যে অবস্থা, তখন 
মোটরের ছিল প্রায় সেই অবস্থা । ঘোড়াছাড়। গাড়ীকে তখন 
অনেকেই মনে করিতেন খেলার পুতুল বলিয়া । মোটরের যে একট! 
বাবস। চ'লতে পারে তাহ। কাহারও ধাবণায় আসিত ন।। মোটরের 
প্রতি অশ্রদ্ধা বোধ হয় এখনও অনেকের রহিয়। গিয়াছে । কেহ কেহ, 
বলিয়া থাকেন, “মোটর গাড়ী তো ধিলামিতার সামগ্রী মাত্র, এর 
আবার 'প্রয়োজনীয়ত। কি? তবু কৃষিক্ষে তরে এমি চাষেব জন্য এময়ে 
সময়ে ইহার প্রয়োজন হইলেও হইতে পারে ৮ ৬নেহাৎ উদারতা 
বশতঃই তাহার! শেষ কথাট। স্বীকার করেন। মোটর থে কালে 
শিল্পোননতির পক্ষে বিশেষ সহায় হইতে পারে অনেকেই তাহা ভাবিয়া 
দেখেন ন।। মোটরের উপব শ্রদ্ধাও বাহাদদেব ছিল, তাহারা মনে 
করিতেন ইহা সাভকেলের উন্নত সংস্করণ মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক 
যখন দেখা গেল মোটরেরও ব্যবস। চলিতে পারে তখন মকলের 
দৃষ্টি পড়িল উহ্বাব গতির দিকে-ইহাকে কত দ্রুতগামী করা যাথ। 
মেটর শিল্প এজন্য প্রথমতঃ উন্নতি করিতে পারে নাই । ইহার 
উন্নতির দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল ন|। ব্যবস। বাচাইয়| রাখিবার 
উদ্দেশ্তে প্রথম প্রথম আমাকেও মোটরের গতির দিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইয়াছিল । মোটকথা তখন এই ব্যবসাট। ছিল অনেকট। 
ফটুক। খেলার মত। 

আমার চাকুরী ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কতিপয় ব্ক্তি আমার: 
তৈয়ারী গাড়ীর ব্যবস। করিবার জন্য ডেট্রয় মোটর কোম্পানী নাম' 
দিয়া একট। কোম্পানী খুলিলেন। আমি হইলাম কোম্পানীর চীফ 
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ইঞ্জিনিয়ার | কোম্পানীতে সামান্ত সেয়ারও আমার ছিল। তিন বৎসর 
কোম্পানীর কাজ চলিল। গাড়ীগুলি তৈয়ারী কর! হইল আমার 
প্রথম গাড়ীর অন্গকরণে, কিন্তু বিক্রয় হইল খুব কমই । আমার 
অংশীদারদের ইচ্ছ! ছিল যত বেশী দামে গাড়ী বিক্রয় করা যায় ততই 
ভাল। অনেক বুঝাইয়াও গাড়ীর মূল্য কমাইবার জন্য তাহাদের 
সম্মত করিতে পারিলাম ন1। আমি তো ছিলাম ইঞ্জিনিয়ার মাত্র, 
ইহার অধিক আমি আর কি করিতে পারি! কোম্পানীর ডিরেক্টরদের 
সঙ্গে বনিবন। ন। হওয়ায় ১৯০২ সালের মাচ্চ মাসে আমি কোম্পানীর 
চাকুরীতে ইন্তষ্ দিলাম। প্রতিজ্ঞ! করিলাম, “জীবনে কখনও দাসত্ 
শৃঙ্খালে আবদ্ধ হইব না" । আমার চাক্ষুরী ছাড়িবার পর ডেট্রয় মোটর 
কোম্পানী পাততাড়ি গুটাইল এবং বিখ্যাত লেল্যাগদ্‌ কোম্পানী উহ 
কিনিয়। লইলেন। 

মোটর কোম্পানীর চাঞ্চুরী হইতে বাহর হইয়। ৮১ নং পার্ক 
প্লেসে একটা একতলা বাড়ী ভাড়া লইলাম। উর্দেশ্য ছিল গ্যাস 
ইঞ্জিনের আরও পরীক্ষা করা, তারপর নতন প্রণালীতে ব্যংসায়ে 
হাত দেওয়। | ১৯০২ সালে ফো্ডকোম্পানীর প্রতিষ্ঠা না করা পথাস্ত 
শুধু মোটর ইঞ্জিনের উন্নতির জন্য নানারপ গবেষণা ও পরীক্ষ। 
করিয়াই কাটাইয়াছি । যখন কারখানার কাজ না থাকিত তখন সহরে 
ব্যবসার বাজারে দান। অলি-গলি ঘুরিয়। বাজারের আসল অবস্থাটাকে 
হজম করিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

“ আমার প্রথম গাড়ী লইয়। এপরান্ত এায় চব্বিশ পঁচিশ খানা গাভী 
তৈয়ারী করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে কুড়ি খানা বিক্রি হ্ইয়া 
গিয়াছিল। তখন মোটর শিল্পের গ্রথম পর্ব শেষ হইয়াছে এবং 
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দ্বিতীয় পর্বের স্থরু হইম্লাছে বেগ ও গতির অধ্যায় । এজন্য বাধা হইয়। 
আমাকেও এদিকে নজর দিতে হইয়াছিল। ক্লিভল্যাণ্ডের উইণ্টন 
গাড়ী ছিল তথন মোটর জগতে গতির রাজ । উহার দেখাদেখি 
আমিও নৃতন করিয়। একখানা গাড়ী তৈয়ারী করিলাম এবং ছুই গাড়ীর 
মধ্যে চলিল পাল্ল! ৷ ডেট্ুয়ের গ্রস পয়েণ্টের পথে আমাদের গ্রততি- 
যোগিতা চলিল। আমি জিতিলাম। ইহার ফলে আমার গাড়ীর 
নাম চারিদিকে আরও ছড়াইয়৷ পড়িল। দ্রুত চল! ছাড়। মোটরের 
আর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়৷ লোকে তখন স্বীকার 
করিত না। ৬ 

এখানে সে-কালের ব্যবসণ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথ! বলিয়া বাখি। 
ব্যবসায়ের নীতি যাহা! হওয়! উচিত সে-যুগের গ্রচলিত নিয়মকে আমার 
কাছে ঠিক তাহার উন্ট। বলিয়! মনে হইত। সকলেরই লক্ষ্য ছিল 
শুধু টাকার দিকে । তৈয়ারী জিনিষে ক্রেতা সন্তুষ্ট হইবে কিনা এবং 
জিনিষটাকে সাধারণের নিকট কতট। প্রয়োজনীয় করা তোল! যায়, 
এই সকল বিষয়ের দিকে কেহই মনোযোগ দিত না। ব্যবসায়ীর 
জিনিষ যে-কোন প্রকারে বিক্রয় হইলেই হইল। ক্রেতার প্রতি 
বিক্রেতার যে একট। কর্তব্য আছে, ক্রেত৷ অসন্ধষ্ট হইলে যে সেই 
কর্তব্যের বিচাতি ঘটিল এই কথ! তখন ব্যবসায়ীরা ভাবিতেই পারিত 
ন। | জিনিধ বিক্রয় হইয়। গেলে তাহা থাকুক কি যাউক, ক্রেত। মরুক 
কি বাঁচুক তাহ! দেখ। কোন বিচক্ষণ ব্যবসায়ী প্রয়োজন বলিয়া বোধ 
করিত ন|। মোটর ব্যবসায়ীদের ছিল আরও স্থবিধা, কারণ * 
গাড়ীর কোন অংশ খারাপ হইয়। গেলে তাহার জন্য ইচ্ছামত বেশী 
নাম আদায় করা যাইত । এই নীতিকে অবলগন করিয়া তখন বন্ 
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কোম্পানী গড়িয়া উঠিতেছিল। ক্রেতা জিনিষ কিনিয়া সন্তুষ্ট 
হইলে ব্যবসায়ে লাভ আপনি হইবে এবং ব্যবসাকে লাভবান করিবার 
জন্য ও কাজে অভিজ্ঞত। অর্জনের জন্য যে প্রথম ছোট করিয়াই 
কারধার আরম্ভ করা উচিত তখন বাদ্গারে ইহা! কাচা বাবসায় দের 
অপরিপক্ক মস্তিষ্কের কল্পনা বলিয়া গণ্য হইত । সেই ছিল তত 
বড় ব্যবসায়ী যে যত বড় কোম্পানী ফশদিয়া চারিদিকে সোরগোনের 
সৃষ্টি করিয়। লাভের খ।তায় বড় বড আঁক বগাইতে পাঃরত। 
সাধারণতঃ দেখিয়াছি ব্যবসায়ীর। কারবঝর করিতে যাইয়া 
মূলধনের উপৰ চল্তি হিসাবে একটা স্থদ ধরিয়া লয়। ফলে পণ্যের 
দাম অনেকট| বাড়িয়। যায়। এই বাড়তি দাম আদায় কর! হয় 
পরোক্ষে ক্রেতাদের নিকট হইতে। মুলধনের উপব সুদ ধরিয়া 
লইবার তাষ্পধ্য আজ পর্যন্ত আমি ঠিক বুঝিয়! উঠিতে পারি নাই। 
ব্যবসায়ে শুধু টাক! হিসাবে টাকার কোন মূল আছে বলিয়৷ মনে 
হয় ন। | কারথান। চালাইতে হইলে যে কলকজ।, যন্ত্রপাতি, আসবাব- 
পত্র কিনিতে হয় তাহার জন্যই টাকার প্রয়োজন । ব্যবসায়ের 
মূলধনও সেইরূপ পণ্যোৎ্পাদনে যন্ত্রবিশেষ ছাড| কিছুই নয়। বাজারে 
পণ্য বিক্রয় না হওয়। পধ্যস্ত টাকার উপর লাভের দাবী কর1 অন্যায় । 
বাবসায়ের আর একট। নিয়ম দেখিয়াছি, ঘাটতি কারবারে নৃতন 
করিয়া টাক! ঢাল/। কারবার ভাল চলিতেছে না, তখনই ঝৌক 
চাপে আরও টাকা ঢল । ঘাটতির ব্যবসায়ে নূতন করিয়া অর্থব্যয় 
করিবার মত ভূল আর নাই । অধিকাংশ স্থলেই দেখ! যায় যেখানে 
কারবার পরিচালনার স্বন্দোবন্ত নাই, সেখানেই নৃতন করিয়৷ টাকা 
ঢালিবার প্রয়োজন হয়-_অর্থাঁৎ যে কোম্পানীটা দুইদিন আগে দরজা 
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বন্ধ করিত নূতন করিয়া টাক। ঢালিবার অর্থ সেই মৃতকল্প 
কোম্পানীকে আরও কয়েকদিন কেনিক্রমে বাঁচাইয়া রাখা । ইহাতে 
তো! মূলধন ভালরূপে খাটেই না, অধিকস্ত টাকা নষ্ট হয়। 

এই তো! গেল সেই সময়ের ব্যবসায়ের প্রচলিত পদ্ধতি । এই 
সব দেখিয় শুনিয়া প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলাম, কাজের পূর্বেবেই যেখানে 
টাকার হিসাব হয়, অথব। কোন মূলধনওয়াল! যে ব্যবসায়ের অংশীদার 
সেই ব্যবসায়ে কখনও যোগ দিব না । আরও সঙ্কল্প ছিল, যে 
কারবারে দশজনের উপকার হইবে না এবং আমার মতান্ুুসারে যে 
কারবার চালাইতে পাঁরিব ন1! তাহাতে কখনও হাত দিব না। 
দেখিয়া শুনিয়। বুঝিয়াছি, কোন মহৎ উদ্দেশ্ত না লইয়! শুধু 
টাকার জন্য ব্যবসা করা কোন উদ্ভমশীল, উচ্চাকাজ্জী ব্যক্তির 
উচিত নয়। শিল্প-ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্য থাক! উচিত সাধারণের 
সেবা । হাতে-কলমে কাজ করিয়া ইহ। সকলকে দেখানই 
ছিল আমার প্রধান উদ্দেশ্ত। পণ্য বিক্রয় হ্ইয়। গেলেই ব্যবসার 
কাজ শেষ হইল না। প্রকৃতপক্ষে সেখানে ব্যবসায়ীর ব্যবসার 
স্ত্রপাত মাত্র । মোটর ব্যবসায়ীর পক্ষেও একই কথ| খাটে । মোটব 
ধদি ভাল না চলে, ইঞ্জিন যদি অল্প সময়ের মধ্যে খারাপ হইয়া থাঁয় 
তাহা হইলে কারখানার মালিকের মোটর তৈয়ারী ন। করাই ভাল। 
বাজারে খারাপ গাড়ী চালাইবার অর্থ বদনাম লওয়া ; কিন্তু মোটর 
ব্যবসায়ের প্রথম যুগে নিয়ম ছিল ঠিক বিপরীত । মোটরের ব্যবসায়ীর। 
তখন বাজারের প্রচলিত পদ্ধতির দুষিত হাওয়াকে এড়াইয়া যাইতে 
পারে নাই। তাহার! মনে করিত গাড়ী বিক্রয় হইলেই হইল, বিক্রয়ের 
পর উহা! চলুক বা না-চলুক তাহার দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
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এই সকল ক্রটির স্থযোগ লইয়! আমর] ফোর্ড কোম্পানীর গাড়ী 
সর্ববাপেক্ষ। অধিক বিক্রয় করিয়াছিলাম। আমাদের গাড়ীর কলকক্জা, 
সাজ-সরঞ্জামাদি যেমন স্বন্দর ও মজবুত ছিল গাড়ীর মূল্যও তেমন 
সন্ত করিয়! ছিলাম। এজন্য ফোর্ড কোম্পানীর গাড়ী আপন! 
হইতেই অন্তান্ত গাড়ী অপেক্ষা অধিক বিক্রয় হইত। আমর! শুধু 
গাড়ী সম্ত। ও ভাল করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। আমি মনে করিতাম, 
যাহারা! আমাদের গাড়ী ক্রয় করিবে খারাপ হইলে তাহাদের গাড়ী 
যথাসম্ভব সত্বর ও সন্তায় মেরামত করিয়৷ দেওয়া আমাদেরই কর্তব্য । 
ফোর্ড কোম্পানীর গাড়ী মেরামতের কারথানাগুলি তখন মোটর 
ব্বহারকারিদের আরও সুবিধা করিয়। দিয়াছিল। অন্য কোন 
কোম্পানীতে এই সুবিধা ছিল না । উহাদের গাড়ী খারাপ হইলে 
মেরামতের জন্য বহু বেগ পাইতে ও বহু অর্থব্যয় করিতে হইত। 
সামান্ত মেরামতির জন্য মিস্ত্রীরা অসম্ভব রকমের দর হাকিত। 
১৯১০-১১ সাল পধ্স্ত এইভাবেই মোটর ব্যবসায় চলিয়। 
আসিতেছিল। আমরাই প্রথম এই কু-পদ্ধতি দুর করি। একদিনের 
ছুঃপয়সা লাভের জন্য স্থায়ীলাভ চিরতরে নষ্ট কর। আমি কখনও 
যুক্তি-সঙ্গত বলিয়৷ মনে করি নাই । 

সে সময়কাঁর ব্যবসায়ীদের মধ্যে আর একটা ধারা লক্ষ্য করিয়াছি । 
সকলেরই উদ্দেশ্ট ছিল কিছু টাক পয়সা সঞ্চয় করিয়। বাকী জীবনটাকে 
নির্বি্ে, নির্ভাবনায় কাটাইয়। দেওয়া | ইহা! যাহার! ন! পারিত তাহারা 
নিজেদের ভাগ্যকে ছুষিত। জীবনট। ছিল তাহাদের নিকট একট। 
একটানা সংগ্রাম এবং যত শীঘ্র সেই সংগ্রাম শেষ করা যায় ততই 
ভাল। জীবন সম্বন্ধে এই ভাবের অর্থ আমি কিছুতেই বুঝিয়া 
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উদ্ভিতে পারি নাই। জীবন যদি সংগ্রামই হইয়৷ থাকে তাহা হইলে 
নির্ভাবনায় জীবন কাটাইবার যে অলস আকাজ্জ। তাহারই সহিত 
স্ংগ্রাম। কম্মহীন জীবনের স্থখ-ন্বপ্ন অলস ব্যক্তিদের পক্ষেই শোভা 
পায়। জীবন গতিশীল- লক্ষ্যে পোছিবার একট। দীর্ঘ পথ মাত্র । 
এই সুদী যাত্র-পথে থামিয়া দীড়াইলে পেছনে পড়িয়া যাওয়া 
স্থনিশ্চিত। লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে সর্বদা থাকিতে হইবে প্রাণবন্ত, 
গতিশীল, কশ্ম-তৎপর | 

জীবন একটা সংগ্রাম, এই ভুল ধারণার বশবন্তী হইয়। অনেকে 
কর্োন্ুখ জীবনকে এমন ত্াট-ঘাটে বাধিয়৷ রাখে যে, তাহাদের 
কর্দধারার গতি যে-ভাবে চলিতেছে তাহার একচুল এধার-ওধার 
হইবার উপায় নাই। নিয়ম-কানুনের কঠোর কীধনে জীবনকে 
তাহারা করিয়। তোলে যস্্ববিশেষ। অভ্য।াসগত কাধ্যের প্রণালী 
তাহারা ত্যাগ করিতে পারে ন। এবং ত্যাগ করিবার ক্ষমত। কিংবা 
ইচ্ছাও তাহাদের নাই। আজীবন একই প্রথায় কাজ করিবার 
অভ্যাসকে আমি অলসতার রূপান্তর বলিয়াই মনে করি ; ইহাকেই 
বলে অভ্যাস-দৌষ। প্রচলিত. প্রথার পরিবর্তন করিতে গেলেই 
তাহার। ভয়ে সঙ্কুচিত হ্ইয়! পড়ে। মুচি যেভাবে কাজ করিয়া 
আসিতেছে সে তাহা পরিবর্তন করিবে না, শিল্পী পণ্য প্রস্তুতের 
অন্ুঙ্ুত নিয়ম পরিবর্তনে পরাজ্ধুখ । আমার নিজের কাবখানায়ও 
তাহাই দেখিয়াছি । যখনই কোন কার্ধ্য পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছি তখনই শ্রমিকগণ অসস্ভোষ প্রকণ্নী করিয়াছে। 
তাহাদের ভয় হইত বুঝি ব। কোম্পানী তাহাদের আরও বেশী করিয়া 
খাটাইতে চেষ্টা করিতেছে । 
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জীবন ধারায় পরিবর্তনের প্ররুত অর্থ অনেকেই হৃদয়াঙ্গম 
করিতে পারে না। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, কালের চক্র 
তাহাদের অতিক্রম করিয়া অনেক দুর চলিয়া গিয়াছে এবং যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে জগতে অনেক কিছু পরিবর্তন রাখিয়া গিয়াছে। এজন্তই 
কাল পরিবর্তনশীল। স্ৃর্যোদয়ের সঙ্গে রাত্রির ঘুম হইতে উঠিবার 
পরও যদি কেহ মনে করিয়া থাকে তাহার পূর্ব্ব কর্ম-প্রণালী যথাযথ 
রহিয়াছে, অথব। পূর্ণত৷ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহ! হইলে পরীক্ষা করিয়া 
দখা উচিত তাহার চিন্তাশক্তির একট। ধার! তখনও ঘ্বুমে অচৈতন্ত 
রহিয়াছে কিদা। “জীবনে কায়েম হইয়। বসিয়াছি” এইরূপ ধারণ। 
করিবার সম্মুখের পথে সমূহ বিপদ রহিয়াছে। কায়েম হইয়। 
বসিবার অর্থ ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা । উন্নতির 
সতত গতিশীল রথচক্রের কঠোর নিষ্পষণে স্থান্গজীবনের মুমুযুস্পন্দন 
ূ্ণ-কিচুর্ণ হইয়া যাইবেই। 

পাচজনে কি বলিবে, অনেকে আবার এই ভয়েও নৃতন কিছু 
করিতে ভয় পায়। এখানে মনে হয় জনমত যেন পাহারাওয়াল| 
পুলিশ; অবশ জনমতের ভয় যে সকল সময়েই খারাপ তাহ! বলিতেছি 
না। সংকাধ্যের জন্ত পাচজনের কথা শুনিতে হইলেও আমি ভাল 
মনে করি। অনেক সময়ই দেখা যায় পাচজনে যাহাকে “বোকা” বলে 
সেই বোকাই ভবিষ্যতে সংসারের বন্ধুর পথে চলিতে সক্ষম হয় ধীর 
স্থির ভাবে। সেই বোকাদের কার্যের সমীচীনত। প্রমাণ করিবার জন্ত 
তাহাদের নিয়ম-পন্থা বাচিয়৷ থাকে জগতে বহুকাল। 

ব্যবসায়ের বাজারে দেখিয়াছি যত গোলমালের মুলে টাকার 
লোভ। বেশীলাভ করিতে গেলে ব্যবসায়ে গোলমাল ঘটে এবং 


নুরী, কোড 
শ্রমিকেরা স্যাহা বেতন হইতে বঞ্চিত হয়। ঘরে স্ুব্যবস্থার অভাব 
হইলে শ্রমিকের! বেতন পাইবেই ব! কোথা হইতে ? লক্ষ্য রহিল 
টাকার দিকে, হাতে কাজ করিয়া! গেলাম, ইহাতে কাজ ভাল হওয়া 
কঠিন। দুইটি কাজ সমানভাবে এক সঙ্গে কর! সম্ভবপর নয়। 
কাজে মনপ্রাণ ঢালিয়৷ দেওয়াই সফলতা লাভের একমাত্র উপায়। 
প্রথম দিকে আমি এজন্য যথেষ্ট ছুর্ভোগ ভূগিয়াছি। তখন টাকার জন্য 
আমাকে কাজ করিতে হইত, কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে 
পারিতাম না। কাজ হইতেই লাভ হইবে এই সত্য উপলব্ধ করিয়াও 
কেন যে শুধু লাভের উপরই লোকে নজর রাখিত*তাহা৷। বুঝিয়া 
উঠিতে পারিতাম ন|। 

এই প্রসঙ্গে প্রতিযোগিতা! বা কমপিটিশন সম্বন্ধে ছু'একটি কথা 
বলিয়া রাখি। সে সময় সম-বাবসাম়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার 
হিড়িক লাগিয়াই ছিল। কি করিয়! সম-ব্যবসায়ীকে পেছনে ফেলিয়৷ 
রাখা যায়, ইহা! ছিল সকলের উদ্দেশ্ত। যেন বাজারের ক্রেতা! সব 
ফুরাইয়া গেল। প্রতিযোগিরা ক্রেতার সংখ্যাকে এইরূপ কম 
করিয়াই দেখিত। বাজার হাতে রাখিবার জন্য দেখিয়াছি মোটর 
ব্যবসায়ীরা একট| সমিতি বা এসোসিয়েশন গড়িয়াছিল। প্রাতি- 
যোৌগিতাকে আমার কিন্তু অতি আদিম নীতি বলিয়া মনে হইত। 
প্রতিযোগিতার ফন্দি আআটিতে যে সময় যায় তাহাকে সময়ের 
অপব্যবহার বলা চলে। সেই সময়টুকু বরং কাজে লাগান ভাল। 
লোকের পছন্দ মত জিনিষ যদি অনুরূপ মূল দেওয়া যাস তাহা হইলে 
কখনও ক্রেতার অভাব ঘটিতে পারে না। ব্যক্তিগত কাজ ও ব্যবসায়ের 
কাজ ছুইয়ের পক্ষেই এই কথা খাটে । অন্ততঃ আমার ইহা! দৃঢ় বিশ্বাস । 
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তখন আমি তিনখান! মোটর তৈয়ারীর কাজে হাত দিয়াছিলাম। 
দিবারাত্রি কাজ করিতাম, কাজ সম্বন্ধে ভাবিতাম। কাজের লোকে 
কখনও কার্জ ছাড়িতে পারে না, ছাড়! উচিতও নয়। স্বপ্নেও 
তাহাদের ভাবিতে হইবে কাজের কথা । কর্মে যাহার অসীম প্রেরণা 
জীবনে সফলতা তাহার অবশ্বসাবী। 

এই বৎসর দেখিয়া শুনিয়া ব্যবসা সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা 
শিখিয়াছি এবং ক্রমে আরও শিখিতেছি, কিন্তু মূল নীতির আমার 
কখনও পরিবর্তন হয় নাই-_ 

(১) ক]জ অপেক্ষা টাকাকে বড় করিয়া দেখা হয় বলিয়া ব্যবস। 
নষ্ট হয় এবং ব্যবসায়ে যে দশজনের উপকার কর! যাঁয় সেই ভাব চলিয়া 
যায়। 

(২) টাকার কথ৷ বেশী ভাবিলেই সঙ্গে সঙ্গে আসে ব্যবসায়ে 
“ফেল” পড়িবার ভয়। ইহাতে ভবিষ্যতের সকল পথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে। 
তখন কাজে আত্মনিয়োগ করিবার মত সাহস থাকে না। 

(৩) সাধারণের উপকারের কথ! ভাবিয়া যাহারা কাজে হাত 
দেয় তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সাফল্যের গৌরব মুকুট তাহাদের প্রায় 
করতলগত। প্রকৃত কন্মীর কাধ্যে বিফলতা স্থান পায় না। 





৮, 
৯” 
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৮১ নং পার্ক প্লেসের ছোট কারখানায় নৃতন গাড়ী লইয়া কাজ 
করিবার পক্ষে আমার খুব স্থবিধা ছিল। এখানে হাতে-কলমে কাজ 
করিয়া দেখিলাম, আমার মতান্্যায়ী কোম্পানী যদি বা গড়িয়া 
তুলিতে পারি সেখানে পরিকন্ধিত গ্রণালীতে কাজের মোটেই সুবিধা 
হইবেনা। যথা সম্ভব সম্তাদরে বাজারে মোটর বিক্রয় করাই ছিল 
আমার উদ্দেশ্ত। কিন্তু ভাবিয়। দেখিলাম পুরাতন মামুলি যন্ত্রপাতি 
লইয়! সেই মান্ধাতার আমলের নিয়মে কাজ করিলে সস্তা দরে মোটর 
তৈয়ারী করিতে পারিব না । 

পুনঃ পুনঃ একটা কাজ করিলে কাজের সৃবিধা-অস্থবিধা সম্বন্ধে 
জ্ঞান সকলেরই হইয়া থাকে, কাজের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝ! যায় কি 
উপায় অধলম্বন করিলে কাজট। আরও সহজ হয়। কর্মী মাত্রেই 
তাহ! বুঝিতে পারে। এজন প্রয়োজন হয় শুধু সামান্য গবেষণা ও 
মস্তি চালনার। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি ব্যবসায়ীরা এই 
ব্যাপারটা বুঝিয়াও বুঝে না। পূর্বপুরুষদের সেই জীর্ণ পুরাতন 
প্রথা যেন তাহাদের মজ্জাগত হইয়| গিয়াছে । বাজারে চাহিদা! নাই, 
অতএব জিনিষ তৈয়ারী করিব না। কিন্তু চাহি্দাত্ঘ গোড়া কোথায় 
তাহা একবার কেহ ভাবিয়৷ দেখে না । বাজারে ক্রেতা রহিয়াছে 
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যথেষ্ট কিন্ত কিনিবার জিনিষ নাই, শতকর!| ৯৫ জন চায় সম্তাদরে 
পছন্দমত জিনিষ। যাহারা ক্রেতাদের এই চাহিদা মিটাইতে পারে 
বাজারে এক চেটিয়৷ দখল কায়েম করা তাহাদের পক্ষেই সম্ভবপর । 
ইহার সহিত প্রতিযোগিতার কোন সম্পর্ক নাই । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িল। ইহাকে “বিশেষী- 
করণ” (9799918119861021) বলিয়। অভিহিত কর! যাইতে পারে । 
“বিশেষীকরণ” অর্থে আমি বুঝি, একজন শুধু একটা কাজের দিকেই 
আত্মনিয়োগ করিবে এবং একমাত্র সেই কাজের উন্নতি সাধন ও 
পূর্ণতার জন্য, মনপ্রাণ টালিয়া দিবে। সকল কাজের পক্ষেই এই 
কথা খাটে । ব্যবসার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবার কোন কারণ 
নাই। কোন কারখানায় শুধু একটা নিদিষ্ট জিনিষ তৈয়ারী করিতে 
সাধারণতঃ ব্যয় পড়ে খুব কম এবং তদম্থুপাতে লাভ হ্য় বেশী। কিন্তু 
অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই প্রণালীতে পণা উৎপাদন করিয়াও 
ব্যবসায়ীর) বাজারে জিনিষ যথাসম্ভব উচ্চদরে বিক্রয় করে। ক্রেত। 
কি চায় না-চায় সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর তাহাদের মোটেই 
নাই। এই সকল ব্যবসায়ের দোষ এই যে, ষতদিন বাজারে উঁচুদরে 
জিনিষ কিনিবার মত ক্রেত! মিলে ততদিন কারবার বেশ চলে, কিন্তু 
ক্রেতার সংখ্যা কমিয়া গেলেই উহার মৃত্যু। তখন কারখানায় জিনিষ 
মজুত হইতে থাকে কিন্তু বাজারে আর বিক্রয় হয় না। জিনিষের 
মূল্য কম থাকিলে সেই জিনিষগুলি হয়তো বিক্রয় হইয়! যাইত। 
এই অবস্থায় জিনিষের মূল্য যথাসম্ভব কমাইয়! দেওয়াই ব্যবসায় বুদ্ধির 
বিচক্ষণতার লক্ষণ। কিন্তু এখানেও বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে । 
সহসা! পণোর মূল্য কমাইলে ক্রেতারা অনেক সময় সম্ভার উপরও 


২৪ 





হেনরী, কোড 

'আস্থ। হারাইয়। ফেলে । আমি নিজে এই দুর্ভোগ একবার ভূগিম্াছি। 
সকল বাবসায়েরই মূল নীতি থাঁকা উচিত পণ্য উৎপাদনের বায় হ্রাসের 
সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের মূল্য কমাইয়৷ দেওয়া । ইহীতে ক্রেতার সংখ্যা 
বৃদ্ধি পায়ও তাহারা সন্তষ্ট থাকে । সকল ব্যবস! যে কেন এই নীতিতে 
চালানো হয় না মাঝে মাঝে তাই ভাবি। টাঁকা লইয়। কামড়া-কামড়ির 
ব্যাপারট1 ছাড়িতে হইলে ইহা ছাড়া অন্ত উপায় নাই। এই নীতিতে 
বাবসা চালাইলে সমাজের ও দেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধন কর। সম্ভবপর 
হয়। ইঞ্জিন লইয়া পরীক্ষা করিবার সময় সর্বদা আমার এই 
কথাগুলি মনে হইত। অনেক সময় বসিয়া বসিয়া এই বিষয় 
ভাবিয়াছি। , 

এবার আমার নিজের কথ| বল! যাক। তখন সকলেরই ধারণা 
ছিল ভাল গাড়ী হইলে উহার গতিও খুব ভ্রুত হইবে । এজন্য 
আমিও ছুইখানি “রেসিং” গাড়ী প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গিয়াছিলাম। 
কিন্তু “রেসিং গাড়ীর উপকারীতা যে কি তাহ কিছুতেই উপলব্ধি 
করিয়। উঠিতে পারি নাই। অবশ্ঠ “রেসিং গাড়ী তৈয়ারী করিবার 
পরই ফোর্ড গাড়ীর নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এ বিষয়ে রেসের 
গাড়ীতে আমার যথেষ্ট উপকারই হইয়াছিল বলিতে হইবে। 

১৯০৩ সালে আমার রেসের গাড়ী ছুইখান! তৈয়ারী শেষ হয়। 
একখান! গাড়ীর নাম দিয়াছিলাম "এযারো”, অপরখানার “৯৯৯%। 
দু'থান! গাড়ীর ইঞ্জিনই ছিল আশী অশ্বশস্তিসম্পন্ন। মোটর গাড়ীতে 
এত শক্তিশালী ইঞ্জিন বসাইবার কল্পনা ইতিপূর্বে আর কেহ করে, 
নাই। ইঞ্জিন তো দেওয়৷ হইল কিন্তু গাড়ী চালাইবে কে? আমার 
সহকন্ী মিঃ কুপার বলিলেন, সল্টলেক সিটিতে তাহার জানাশোনা 
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একজন লোক আছে, সে নাকি সর্ধদাই এজন্ত প্রস্তত। প্রাণের মায়া 
তাহার নাই, মৃত্যুভয় সে করে ন|। তাহাকে তখনই টেলিগ্রাম করা 
হইল। এই লোকটির নাম ছিল বার্ণি ওল্ডফিল্ড। কিন্তু ওন্ডফিল্ড মোটর 
চালাইতে জানিত না, অথচ গতি পরীক্ষায় তাহার অসীম উৎসাহ । 
দেখিলাম, এক সপ্তাহের মধ্যেই সে মোটর গাড়ী চালান শিখিয়া 
ফেলিল। ঠিক হুইল গ্রাস পয়েন্টের পথে তিন মাইল চালাইয়! আমার 
গাড়ীর চলনশক্তি পরীক্ষা কর! হইবে । এক্ষণে মোটর চালাইবার যত 
স্থবিধ। আছে সে সময় তাহার কিছুই ছিল না_-এমন কি গাড়ীর 
মোড় ঘুরাইবার এবং সহসা! গাড়ী থামাইয়া দিবার কলকন্ডা পরাস্ত 
গাড়ীতে ছিল না। এত অস্থ্বিধ সত্বেও ওন্ডফিল্ড “রেস? দিতে 
রাজী হইল এবং প্রতিযোগীকে আধা মাইল পেছনে রাখিয়া! বাজী 
জিতিয়া গেল। 
গ্রস পয়েন্টে প্রতিযোগিতার এক সপ্তাহ পরে ১৯০৩ সালে 
আমি ফোর্ড মোটর কোম্পানীর গোড়াপত্তন করি। আমিই ছিলাম 
তখন কোম্পানীর ভাঁইস-প্রেসিডেন্ট, স্থপারিন্টেপ্ডে্ট, জেনারেল 
ম্যানেজার, নক্সাকারী এবং মিক্ি--অর্থাৎ একাধারে সব। এক লক্ষ 
ডলার প্রস্তাবিত মূলধন লইয়। কোম্পানী আরম্ভ করা হয়। উহাতে 
আমার ছিল শতকর! প্রায় ২৫॥ অংশ। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর 
আন্দায় মূলধন ২৮ হাজার ডলারের অধিক ছিল না। মূলধন বাড়াইবার 
জন্য অংশীদারদের নিকট হইতে অতঃপর আর টাকা আদায় করা হয় 
নাই। অতিরিক্ত যে টাকা নিয়াছি তাহা গিয়াছে কারবারের লাভ 
হইতে। মনে করিয়াছিলাম কোম্পানীতে আমার অপেক্ষাকৃত বেশী 
অংশ না৷ থাকিলেও ব্যবস| চালাইতে কোনরূপ বেগ পাইতে হইবে 
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না, কাজ আমার কথামতই চলিবে। কিন্তু ছুই তিন বৎসরের 
মধোই আমার তুল ভাঙ্গিল। দেখিলাম ইচ্ছা! মত কাজ চালাইতে 
হইলে আমার এমন অংশ থাকা চাই যাহাতে সকলের উপর কর্তৃত 
করা চলে। এজন্য হাতে যে টাকা ছিল তাহা দিয়া ১৯০৬ সালে 
কোম্পানীর শতকরা ৫১টী অংশ কিনিয়া ফেলিলাম। পরে আরও 
কিছু শেয়ার কিনিয়৷ কোম্পানীতে আমার অংশ করিয়াছিলাম 
শতকর। ৫৮|॥ ভাগ। 

১৯১৯ সালে ব্যবসার প্রণালী লইয়৷ কোম্পানীর অন্তান্ত অংশী- 
দারদের সহিত আমার মনোমালিন্ত উপস্থিত হয়। » তাহারা রাগ 
করিয়৷ তাহাদের অংশ বিক্রয় করিয়! ফেলিতে চাহে। আমার পুত্র 
এডসেল কোম্পানীর বাকী অংশ কিনিয়। লয়। এজন্য তাহাকে প্রতি ্‌ 
একশত ডলার মুল্যের শেয়ারের জন্য দিতে হইয়াছিল সাড়ে বার 
হাজার ডলার। কোম্পানীর বাকী ৪১॥ ভাগ ক্রয় করিতে এডসেলের 
লাগিয়াছিল সাড়ে সাত কোটি ডলার । 

১৯০৩ সালে আমর থে কোম্পানা করি তাহার যন্ত্রপাতি খুব 
বেশী ছিল না এবং যাহ। ছিল তাহাও আদৌ উচুদরের ছিল না। 
এজন্য ম্যাকে এভিনিউতে ট্রেলো৷ কোম্পানীর কারখান। আমর! ভাড়। 
লইয়াছিলাম। ইতিপূর্বে গাঁড়ীর বিভিন্ন অংশগুলি বিভিন্ন কারখানায় 
অর্ডার দিয় তৈয়ারী করাইতাম। আমাদের কারখানায় সেই অংশ- 
গুলিকে জোড়া দিয়! গাড়ী প্রস্তুত করা হইত। কোন জিনিষের 
গোটা অংশই যে এক জায়গায় প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কোন 
অর্থ নাই। অদূর ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের নিয়মও হইবে কোন জিনিষের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে তৈয়ারী করা । একটা কারখানায় যদি শুধু 
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বিজ্ঞাপনের নমুনা! দেখিলেই এ সম্বন্ধে উপলব্ধি হইবে। আমর! 
লিখিয়াছিলাম-_ 

“সময়ের অভাব বলিয়৷ ধাহার! অভিষেণগ করেন, ধাহাদের প্রত্যেক 
পাচ মিনিটের মূল্য এক ডলার, সামান্য সময়ের এদিক-ওদিকে 
ধাহাদের বহু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তাহার! কি এখনও সেই আদিম 
যুগের ঘোড়ায় টান! গাড়ীর দিকে চাহিয়৷ থাকিবেন? অথচ অতি কম 
মূল্যের ফোডগাড়ী কিনিলে “পাছে দেরী হয়” এই অস্বস্তি আর 
তাহাদের ভোগ করিতে হইবে না। ফোর্ড কাজ ও আরাম 
উপভোগ উভক্সর জন্য তৈয়ারী। ইত্যাদি, ইত্যাদি |” 

এই সময়ও আমাদের ইচ্ছামত সরঞ্জামে গাড়ী তৈয়ারী করিতে 
পারি নাই। বাজারে যে রকম জিনিষ পাওয়া যাইত তাহাতেই 
কাজ চালাইতে হইত। নিজেরা যে প্রয়োজন মত জিনিষ তৈয়ারী 
করিব এইরূপ অর্থও হাতে ছিল না । তখন আমি আবার সকল দেশে, 
সকল স্থানে চালাইবার জন্য নূতন মডেলের গাড়ী প্রস্তুতের পরিকল্পনায় 
ছিলাম। ইচ্ছ! ছিল কারথানায় শুধু সেই মডেলের গাড়ী তৈয়ারী 
করিব। 

কিন্তু মাত্র একট! মডেলের গাড়ী দ্বার! ব্যবসা চলিতে পারে, 
আমার সহযোগীদের কিছুতেই এই কথা বুঝাইয়৷ উঠিতে পারিলাম 
না। সে-সময় মোটর ও সাইকেল বাব্সায়ীদের নিময় ছিল নিতা 
নৃতন ফ্যাসানের গাড়ী তৈয়ারা করা। অবস্থা ছিল অনেকটা 
মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদের ফ্যাসানের মত। নৃতন ফ্যাসানের 
আমদানী হইলেই পুরাশোটা বাতিল হইয়! গেল। এ বেন ক্রেতাদের 
ক্রমাগত ঠকাইবার একট। ফন্দী। কিন্তু আমার মতলব ছিল অন্য 
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রকমের ; আমার গাড়ী একবার যাহার কাছে বিক্রম করিব তাহার 
যেন আর কখনও নূতন গাড়ী কিনিতে না হয়। গাড়ীর ফ্যাসান 
পরিবর্তন করিলে এমন ভাবে করিব যেন পুরাতন গাড়ীতেও সেই 
পরিবন্তিত অংশ লাগান যায় অর্থাৎ ফোড” গাড়ী একবার যে কিনিবে 
উহ্‌! তাহার চিরদিন নূতন থাকিবে । কিন্তু আমার এই মতলব কাজে 
লাগাইতে কিছুদিন সময় লাগিয়াছিল। 

কোম্পানীর দ্বিতীয় বর্ষে আমরা তিন রকম মডেলের গাড়ী 
তৈয়ারীর জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। চার সিলিগারের 
“বি” মডেলের গাডী-_দাম ছুই হাজার ডলার ; “এ* আসডেলের গাড়ী 
অপেক্ষা একটু ভাল “সি” মডেল-_দাম নয়শত ডলার, এবং “এফ” 
মডেলের গাড়ী_দাম এক হাজার ডলার । এই তিন ফ্যাসানের 
গাড়ী তৈয়ারী করিতে আমাদের মন দিতে হইয়াছিল নানাদিকে এবং 
গাড়ীর দামও কিছু বাড়াইয়াছিলাম। এজন্য প্রথম বখ্সর অপেক্ষ। 
এই বংসর আমাদের গাড়ী বিক্রয় হইল অনেক কম। মোট বিক্রয় 
করিয়াছিলাম ১৬৯৫ খানা । 

“বি” মডেলের গাড়াগুলি ছিল সাধারণ ব্যবহার ও রাস্তায় 
চলাচলের জন্য | উহার জন্য বাজারে বিজ্ঞাপন দিতে হইয়াছিল। 
গরেসে জয়লাভ করাই ছিল তখন বিজ্ঞাপন ও প্রচারের সর্বাপেক্ষা 
প্রশস্ত উপায়। ১৯০৩ সালে ৭৯৯৯, নম্বরের গাড়ীর সঙ্গে ৮০ 
অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন দিয়া “রো” নামে যে গাড়ীখানা তৈয়ারী 
করিয়াছিলাম উহাকেই অদল-বদ্দল করিয়। ঠিক করিয়৷ লইলাম। 
নিউইয়র্কে মোটর প্রদর্শনীর পূর্বব সপ্তাহে বরফের 'উপর আমাদের 
গাড়ীর বেগ পরীক্ষা কর! হইল। আমি নিজে গাড়ী চালাইলাম। 
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আমার জয় হইল। “বি” মডেলের গাড়ীর নাম সর্বত্র ছভাইয়। 
পড়িল। 
আমাদের কাজ যে ভাবে বাড়িয়া যাইতেছিল তাহাতে আমাদের 
ছোট কাঠের ঘরের কারখানায় স্থান সম্কুলান হইতেছিল ন|। এজন্ত 
১৯০৬ সালে পিকোয়েট ও বোবিন স্ত্রীটের কোণে একট। তিনতলা 
কারখান৷ তৈয়ারী করিতে লাগিয়৷ গেলাম। এখানে আমরা নিজেরাই 
কতক কতক জিনিষ তৈয়ারী করিতাম, কিন্তু বেশীর ভাগ জিনিষই 
কিনিতে হইত অন্য জায়গা হইতে । ১৯০৫-৬ সালে আমর! মাত্র 
দুই রকম মভেলের গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলাম। ইহাদের এক 
মডেলের দাম ছিল দুই হীজার ডলাব, জার এক মডেলের এক হাজার 
ডলার। কিন্তু আমাদের বিক্রি কমিয়৷ গেল। এবার বিক্রয় করিলাম 
মাত্র ১৫৯৯ থানা গাড়ী । ূ 
তখন সকলেই বলিতে লাগিল, নৃতন মডেলের গাড়ী করিতেছি 
ন| বলিয়া আমাদের বিক্রি কমিয়া গিয়াছে । কিন্তু আমার মনে 
হইল অন্তরূপ। ভাবিলাম সাধারণের পক্ষে আমার গাড়ীর দাম 
নিশ্চয় খুব বেশী হইয়! পড়িয়াছে । এই ভাবিয়! ব্যবসায়ের শীতি 
ব্দলাইয়৷ ফেলিলাম। ১৯০৬-৭ সালে কারখানায় শুধু এক মডেলের 
গাড়ী তৈয়ারী করিতে লাগিলাম। সামান্য পরিবর্তন করিয়া 
ফ্যাসানট৷ অন্ত ধরণের কর। হইল। এদিকে গাড়ীর দাম ক্মাইয়। 
দিলাম। একটু ভাল গাড়ীর দাম করা হইল ৭০* ডলার এবং পরের 
মডেলের দাম ৬৫০ ডলার। এবার আমাদের গাড়ী বিক্রয় 
হইল ৮৪২৩ খানা। প্রথম বংসর অপেক্ষা এ বৎসর পীঁচগ্ুণ অধিক 
গাড়ী বিক্রয় করিলাম । ১৯০৮ সালের «ই মে যে সপ্তাহ শেষ হয় 
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সেই সঞ্তাহটা আমাদের নিকট ম্মরণীয় হইয়। থাকিবে । উক্ত সপ্তাহে 
ছয় দিনে আমরা ৩১১ খান। গাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলাম। সেই 
বৎসর জুন মাসে একদিন আমাদের কারখানায় তৈয়ারী হইল একশত 
গাড়ী। ইহার পরের বৎসর নূতন রকমের দামী গাড়ীতে হাত দিতে 
গিয়৷ বিক্রি কতকট। কমিল। এক দিকে আত্মনিয়োগ করিতে ন। 
পারায় গাড়ী বিক্রি হইল মাত্র ৬৩৯৮ খানা । 

কোম্পানী আরম্ভ করিবার পর হইতে প্রথম পাচ বৎসর 
আমাদের কাটিয়াছে নানাপ্রকার পরীক্ষার ভিতর । বিভিন্ন মডেলের 
গাড়ী তৈয়ারী করিয়! ব্যবসায়ের গতি ও বাজারের চাহিদ1! পরীক্ষ। 
করিয়াছি । আমাদের গাড়ী ইতিমধ্যে ইউরোপের বাজারেও বিক্রয় 
হইতে আরম্ত করিয়াছে। তখন মোটরের ব্যবসা ছিল খুব লাভ- 
জনক। আমাদের হাতে বেশ ছু'পয়স। জযিয়। গিয়াছিল। নগদ 
মূল্যে সোজান্থজি ক্রেতার নিকট আমরা গাড়ী বিক্রয় করিতাম। 
বাবস। চালাইবার জন্য ধার কর! ছিল আমাদের নীতির বাহিরে | 
সর্ববদ। আয় বুঝিয়! ব্যয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিল। ব্যবসায়ের 
এই নীতি লইয| আমাদের কখনও মাথা ঘামাইতে হয় নাউ ; কারণ 
দেখিয়াছি, কাজ ও সাধারণের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিলে 
অথের অভাব কখনও হয় না। 

ফোড” গাড়ীর বিক্রেতা নিযুক্ত করিতে আমাদের খুব সতর্কত। 
অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সে-সময় মোটর ব্যবসায়ের স্থায়ীত্ 
সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ আস্থা! ছিল না। সকলেই মনে করিত 
বিলাসন্্রব্যের ব্যবসা দু'দিনের অধিক টিকিয়! থাকিবে' না। এজন 
আমর! বিক্রেতা হিসাবে নিযুক্ত করিতাম মোটর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ 
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বক্তিদের খুব মোটা বেতনে । তাহাদের কাজের উপর আমাদের 
খুব কড়া নজর থাকিত এবং আফিসের নির্দেশ অনুসারে তাহাদের 
চলিতে হইত । বিক্রেতাদের প্রতি আমাদের আদেশ ছিল তাহারা 
স্ব স্ব জেলায় মোটর ক্রয়ে সক্ষম ব্যক্তিদের বাড়ী যাহয়। ফোড গাড়ীর 
উপকারীতা সম্বদ্ধে তাহাদের বুঝাইবে। কোন স্থানে যাওয়া সম্ভবপর 
ন। হইলে অন্ততঃ চিঠিপত্র লিখিয়া তাহাদের এবিষয় বুঝাইতে হইবে । 

এখানেই বাধিয়। উঠিল যত গোঁলমাল।. সেলডেন পেটেণ্ট 
মোটর এসোসিয়েশন আমাধ্জের নামে মামল| রুজু করিয়া বসিল। 
এই মামলগ্ম আমাদের বহু অর্থব্যয় হইয়। গিয়াছিল। সেলডেন 
কোম্পনীর অভিযোগ ছিল যে, ১৮৭৯ সালে তাহার। ষে মোটর 
পেটেণ্ট রেজিষ্টারী করিয়। রাখিয়াছিল আমরা তাহাই নকল করিয়। 
বাজারে চালাইতেছি। অথচ নকল করা তে। দূরের কথা, তখন 
মোটর সম্বন্ধে কাহারও কোন ধারণাই ছিল না। সেলডেন কোম্পানীর 
পেটেণ্ট রেজিষ্টারীর খবরও কেহ রাখিত কিন। সন্দেহ । আমর। 
এ সম্বন্ধে কোন খবরই রাখিতাম না। ১৯০৯ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর 
জজ মামলার রায় দিলেন। আমরা হারিয়। গেলাম। 

মামলায় জিতিয়া৷ সেলডেন কোম্পানী কোমর বাধিয়। আমাদের 
বিরুদ্ধে প্রচার কাধো লাগিয়ু গেল। তাহারা এ পধাস্ত বলিতেও 
ছাড়িল না যে, ফোর্ড গাড়ীর ক্রেতাদের গ্রেপ্তার কর হইবে; 
অতএব ফোর্ড” গাড়ী ক্রয় ।করা আর জেলের টিকিট কেন৷ একই 
কথা। এই বিরুদ্ধ প্রচারের ফলে প্রথম দিকে আমাদের অবশ্ঠ 
কতকটা বেগ পাইতে হ্ইয়াছিল। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 
আখথেরে জয় হইবে আমার্দেরই । সেলডেন কোম্পানীর প্রচারের 
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জবাব স্বরূপ আমরা প্রতে'ক সংবাদপত্রে চার পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিজ্ঞাপন 
দিলাম । বিজ্ঞাপনে ক্রেতাদের বিশেষ ভাবে জানাইয়| দিলাম, ফোড! 
গাড়ী কিনিলে ভয়ের কোন কারণই নাই ; আর যদি ব| কোন বিপদ 
উপস্থিত হয় তাহা হহলে ফোড কোম্পানী ক্রেতাকে প্রাণপণ সাহায্য 
করিতে প্রতিশ্রুত। প্রত্যেক গাড়ীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে জামিন 
মুচলেকা দিতেও সম্মত হইলাম। এত প্রচারের বিরুদ্ধেও এই 
বৎসর আমাদের গাড়ী বিক্রয় হইল আঠারে। হাজারেরও অধিক। 
সামন্ত কয়েকজন ব্যতীত জামিন মুচলেকাও কেহ চাহে নাই। এই 
মামলার ফলে ফোর্ড কোম্পানীর নাম সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। 
ফোর্ডকে সকলেই সহান্ঠভূতির চোখে দেখিতে লাগিল। ১৯০৮ সাল 
হইতে আমার সঙ্কল্িত নৃতন গাড়ী তৈয়ারীতে হাত দিলাম। 





-চাঁর_ 


কোন গ্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হইয়। আমি ফোর্ড 


কোম্পানীর ইতিকথা বলিতেছি না, কি'ঝ| কাহাকেও বলি ন| 
“তোমর| এই প্রণালীতে কাজ কর”। আমি সকলকে দেখাইতে 
চাই ষে, সাধারণ ৯ল্তি প্রথায় বাঁবস। চালান বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত 
প্রথা নহে। যে দিন হইতে আমি বাবসায়ের মামুলি নিয়ম ছাঁড়িয়াছি 
সেদিন হইতেই আরস্ত হইয়াছে আমার সাফল্য । 

ব্যবসা করিতে হইলে খাহা কর| প্রয়োজন আমবা তাহাই 
করিয়াছি । আমাদের মোটর ছিল আঁত সাধারণ রকমের । বাহিরের 
টাক| আমাদের কারবারে ছিল না। তাহ! ছাড|। আমাদের কারবার 
হইত সব নগদ টাকায়। লাভের টাক। আমর! কারবারেই খাটাইহান 
এবং ঘরে সর্বদা যথেষ্ট নগদ্দ টাকা রাখিতাম। যেখানে মোটর 
রেসের গ্রতিযোৌগিত| হইত সেখানেই আমাদের গাড়ী থাকিত। 
বিক্রি বাড়াইবার জন্য আমর! বিজ্ঞাপনও দিয়াছি প্রচুর । মোটর যে 
বিলাসের উপকরণ বিজ্ঞাপনে তাহা আমরা কখনও গ্রচার করি নাই; 
অবশ্ঠ ফরমন্স পাইলে বিলা্িতার উপযোগী মোটরও আমরা তৈয়ারী 
করিতে পারিতাম। এই সময় আমাদের ব্যবসার যে অবস্থা ছিল 
তাহাতে অধিক কিছু না করিয়া! অনায়াসেই চুপ, করিয়া নসিয়। 
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তাহাতেই আমাদের পোষাইয়৷ যাইত। 

আমার সহকন্ষী ও অংশীদারদের মধ্যে অনেকে যে এইরূপ 
প্রস্তীব করেন নাই, তাহা নহে। আমরা যখন দৈনিক প্রায় একশত 
খান। হিসাবে গাড়ী তৈয়ারী করিতে. লাগিলাম তখন অংশীদারদের 
অনেকেই ঘাবড়াইয়৷ গেলেন। আমার হাতে কোম্পানীর পরিচালন 
তার থাকিলে ইহার পতন অব্শ্স্তাবী মনে করিয়া! এত অধিক গাড়ী 
তৈয়ারী করা হইতে নিরস্ত করিবার জন্য তাহার! নানাভাবে আমাকে 
আভাস দিতে লাগিলেন। উত্তরে আমি তাহাদের জান্মইয়া দিলাম, 
এতশত গাড়ী তে। অতি সাধারণ*কথা, শীদ্রই প্রতিদিন হাজার গাড়ী 
তৈয়ারী করা হইবে। আমার কথায় তাহারা হতবাক্‌ হই! 
গিয়াছিলেন। শুনিয়াছি আমার বিরুদ্ধে আদালতের সাহীঘ্য লইবার 
সম্বক্পও নাকি তাহাদের অনেকের হইয়াছিল। আজ দেখিতেছি 
তাহাদের কথ| মত কাজ করিলে আমাদের ব্যবসায় তখন যেখানে 
ছিল এতদিন পরেও ঠিক সেখানেই থাকিত, আর আমিও একজন 
রুতী ব্যবসায়ীর নাম লইয়৷ সুখে শাস্তিতে জীবন কাটাইতে পারিতাম। 
এইরূপ শাস্তিমম জীবন যাপনের প্রলোভন ত্যাগ করা খুব সহজ 
বলিয়া আমার মনে হয় না। কাজকন্ম ছাঁড়িয়া অলস আরামের 
স্রোতে গা ভাসাইয়! দিবার জন্য যাহারা অভিলাষী তাহাদের প্রতি 
আমার যথেষ্ট সহানুভূতি রহিয়াছে। তাহাদের দেখিলে আমার 
প্রকৃতই দুখ হয়। 

কার্জ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার স্পৃহা আমার কখনও হয় 
নাই এবং কেন যে এই স্পৃহা! লোকের মলে জাগে তাহাও বুঝিয়! 
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উঠিতে পারি নাই। কর্মময় জীবনের পরিবর্তে যাহারা অবসরে' 
কাল কাটাইতে চাহে তাহাদের ব্যবসার ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকাই 
উচিত। আবার এমন অনেক লোকও দেখিয়াছি যাহারা কাজের 
গুরু দায়িত্ব ছাড়িতে চাহে কিন্তু কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে চায় ষোল 
আনা। এইরূপ অদ্ভূত কল্পনা আমার মাথায় কখনও আসে নাই। 
ব্যবসার উন্নতিকে আমি অধিকতর কাজের আহ্বান, আরও কিছু 
করার আমন্রণ বলিয়াই মনে করি । এজন্য সকল স্থানে ব্যবহারো- 
পযোগী নৃতন মডেলের গাড়ী তৈয়ারী করিবার কল্পনায় ছিলাম। 
এসদ্বন্বে একটা প্ল্যানও ঠিক ছিল। গাড়ীর ওজন না বাড়াইয়৷ কি 
উপায়ে গাড়ীকে আরও মজবুত কর যায় এইরূপ কোন জিনিষের 
সন্ধানে এতদিন ছিলাম। কিন্তু কিছুতেই জিনিষটা জুটাইয়৷ উঠিতে 
পারি নাই। হঠাৎ একটিন তাহাও জুটিয়। গেল। 

১৯০৫ সালে পাম বীচে একট|। মোটর রেসে আমি উপস্থিত 
ছিলাম। সেখানে একখানি ফরাসী গাড়ী ভাঙ্গিয়৷ যায়। খন 
আমি আবার “কে” ([₹) মডেলের গাড়া প্রস্ততের চেষ্টায় 
ছিলাম। ফরাসী মোটরের মাল-মসলা কি রকমের দেখিবার জন্ 
ভাঙ্গা গাড়ীর এক টুক্‌র! ইস্পাত কুড়াইয়া৷ লইলাম। ইমস্পাতটা মনে 
হইল খুব পাতলা অথচ শক্ত । উহা কোন শ্রেণীর ইস্পাত চিনিতে 
পাঁরিলাম না। আমার সহকারীর হাতে ইস্পাতের টুক্রাট! দিয়া 
বলিলাম, “এই ইস্পাতটা কোন্‌ শ্রেণীর তাঠ৷ ঠিক কর! চাই, আমরা 
এই ইস্পাতেই গাড়ী তৈয়ারী করিব ।” 

পরীক্ষায় দেখ। গেল, ফরাসী ইস্পাতে ভ্যানাডিয়াম' রহিয়াছে । 
বহু চেষ্ট। করিয়াও আমেরিকায় 'ভ্যানাভয়াম” ইস্পাত মিলিল না। 
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-শাশথন ইংলগ্ডে থোজ করা গেল, এ সম্বন্ধে একজন লোকও ইংলগ 
হইতে আদিলেন। কিন্তু আসিলে কি হইবে? 'ভ্যানাভিয়াম' 
ইম্পাত তৈয়ারী করিতে হইলে ভিন্ন একটা কারখানা করা প্রয়োজন । 
পরিশেষে ইহাই হইয় ঈাড়াইল একটা সমস্া ৷ ভ্যানাডিয়াম ইম্পাত 
তৈয়ারী করিতে তিনহাজার ডিগ্রি উত্তাপ ( ফারেণছিট ) দরকার, 
অথচ সাধারণ কারখানার “ফারনেসে” ২৭০০ ডিগ্রির অধিক উত্তাপ 
হয় না। অগত্যা ওহিয়োর অন্তর্গত ক্যান্টনের ছোট একট| কারখানার 
সহিত বন্দোবস্ত করা গেল। এজন্য তাহাদের ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণ 
করিতে স্বীরুত হহলাম । আমাদের প্রথম চেষ্টা বিফল হইল] কিন্ত দ্বিতীয় 
বারে ভ্যানাডিয়াম ইস্পাত বাহির হইয়া অসিল। এই ইস্পাত তৈয়ারী 
করিবার পর হইতে আমাদের গাড়ী আরও অনেকটা! মজবুত হইয়াছে । 

ভ্যানাডিয়াম হাতে পাইয়াই আমাদের গাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ 
খুলিয়৷ পরীক্ষা করিলাম কোথায় কিরূপ ইস্পাতের প্রয়োজন । ফলে 
আমাদের গাড়ীর অন্ত কুড়ি রকমের ইস্পাত ব্যবহার করিব ঠিক 
করিলাম। মোটর বাবসায়ে ইতিপূর্ব্বে এইরূপ কেহ করিয়াছে 
কিন। আমাদের জানা নাই। গাড়ীর প্রায় দশটি জায়গায় ভ্যানাডিয়াম 
ইস্পাত দেওয়া হইল। যেখানেই বুঝিলাম ইস্পাত পাতলা অথচ 
শক্ত হওয়া প্রয়োজন সেখানেই ভ্যানাডিয়াম ইস্পাত দ্দিলাম। পরে 
পরীক্ষ। করিয়৷ এবং ইম্পাত্ত বদলাইয়! আমর! গাড়ীকে আরও 
মজবুত ও পাতলা করিয়াছি। ১৯** সালে ফরাসী গবর্ণমে্টের 
শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ সর্ববাপেক্ষা ভাল ফরাসী গাড়ীর ইস্পাতের 
সহিত তুলনা করিয়৷ আমাদের ইস্পাতকেই ভাল বলিফ়াছেন। ইহার 
পর লাগিয়! গেলাম আবার প্রস্তাবিত নৃতন মডেলের গাড়ীর কাঁজে। 
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পূর্বেই বলিয়াছি, গাড়ী তৈষ্াী করিয়! বুঝিয়াছিলাম ইহা 
বিলাস-সামগ্রী নহে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য । এই বিশ্বাসে নির্ভর 
করিয়াই আমি সকলের ব্াযাবহারোপযোগী করিয়! সম্তাদরে গাড়ী 
প্রস্তুতের সন্থল্প করিলাম। তাহার পর হইতে আজ পরাস্ত আমি 
সেই মডেলের গাড়ী তৈয়ারী করিয়৷ আসিতেছি। ক্রমে ক্রমে 
গাড়ীর উন্নতি সাধন এবং মুল্য আরও হ্রাস করিবার প্রতি রহিয়াছে 
আমার দৃষ্টি অব্যাহত । আগাগোড়৷ আমার লক্ষ্য ছিল, আমার গাড়ী 
হইবে মজবুত, দ্রুতগামী, পাতলা ; ইহার কলকজা হইবে অতি সহজ 
ও সরল এব চালাইতে ব্যয় পড়িবে খুব কম। আমার মনে হয় 
বর্তমান গাড়ীতে আমার উদ্দেশ্ট সফল" হইয়াছে । 

উপরোক্ত গুণগুলির দিকে লক্ষা রাখিয়া নৃতন গাড়ী তৈয়ারী 
করিতে লাগিলাম। এই নৃতন গাড়ীর নাম দিলাম “টি” মডেলের 
গাড়ী। গাড়ীর স্ঙ্গে উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশও প্রচুর পরিমাণে 
তৈয়ারা হইল; উদ্দেশ্ত, কোন অংশ ভাঙ্গিয়! বা নষ্ট হইয়। গেলে যেন 
উহা মেরামত ন! করিয়৷ নূতন অংশ কিনিয়! লাগান যায়। এই অংশ- 
গুলির মূল্যও কর! হইল যথা সম্ভব সন্তা। তাহা ছাড়! প্রত্যেক 
কলকঞ্জার দোকানে, ফোডগাড়ীর প্রত্যেক দোকানে এই অংশগুলি 
মুত রাখা হইল। নূতন মডেলের গাড়ীর কলকজ। খুব সহজ 
হওয়ায় তৈয়ারী করিবার ব্যয় পড়িত খুব কম। অতি সম্তাদরে 
উহা বিক্রয় করিতে পারিতাম। “টি” মডেলের কলক্জ। সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু বলা নিশ্রয়োজন। ইহাই আমার শেষ মডেল। 
ইহার পূর্বের অবশ্ত অনেক গাড়ীই তৈয়ারী করিয়াছিলাম। কিন্ত 
“টি” মডেলের গাড়ী আমার ব্যবসায়ের ধার! বধলাইয়া৷ দিল। এখান 
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হইতেই ফোড+ কোম্পানীর উন্নতির সুরু । গতানুগতিক ধারায় 
না চলিয়৷ নৃতন পদ্ধতিতে কাজ করিলে সকলেই এই প্রকার উন্নতি 
করিতে পারে । আমার প্রথম তৈয়ারী বিভিন্ন মডেলের গাড়ীর 
যাহা কিছু ভাল সকলই রহিয়াছে “টি” মডেলে, এজন্য ইহার ভবিষ্যং 
সম্বদ্ধে আমি কখনও ভাবি নাই। আমার কর্তব্যের সফলতা ছিল 
স্থনিশ্চিত। 

যাহা! বলিলাম, সবই ১৯০৮-৯ সালের কথা। তখন আমাদের 
কোম্পানীর বয়স হইয়াছে মাত্র পাঁচ বৎসর । আমাদের প্রথম 
কারখাঁন। ছিল চার কাঠ! পরিমাণ জমির উপর একটা স্বাড়ীতে এবং 
উহার ছোটখাটো একটা ব্রাঞ্চ 'ছিল। সেই বৎসর কারখানায় কাজ 
করিয়াছে ৩১১ জন এবং মোটর তৈয়ারী হইয়াছে ১৭৮ খানা। 
১৯০৮ সালে ছুই বিঘারও কিছু বেশী জমির উপর নূতন কারখান। 
করিলাম। আগে ছিলাম ভাড়াটে বাড়ীতে, এবার নিজেদের বাড়ী 
হইল। কারখানায় কর্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়া হইল ১৯০৮ জন। 
সে বৎসর গাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল ৬১৮১ খানা । এই কয়েক 
বৎসরের মধ্যে প্রথম শাখ। অফিস ছাড়া আরও তেরটি শাখা অফিস 
গড়িয়া উঠিয়াছে। নূতন মডেলের গাড়ী তৈয়ারী করিতে আরম্ত 
করিয়। প্রথম বৎসর বাজারে বিক্রয় করিলাম ১০,৬০৭ থান] । 
মোটর ব্যবসায়ীদের পক্ষে এত অধিক গাড়া বিক্রয় করা কি নৃতন 
নয়? গাড়ীর দাম ঠিক করিয়াছিলাম ৮৫০ ডলার । 

এবার স্পষ্ট বুঝিলাম ব্যবসায়ে নৃতন প্রণালী অবলম্বন করিবার 
পক্ষে এই আমার প্রকৃষ্ট সময় । এদিকে গাড়ীর অপ্রত্যাশিত বিক্রয় 
দেখিয়! বিক্রেতার! চেঁচামেচি করিতে আরভ করিল আরও নৃতন 
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মডেলের গাড়ীর জন্ত । তাহাদের ধারণা হইল যত নৃতন নৃতন মডেলের 
গাড়ী তৈয়ারী হইবে বিক্রিও তত বেশী হইবে । এ সম্বন্ধে তাহার! 
ছুই চারিজন গ্রাহকের চাহিদার কথাও বলিতে ছাড়িত না। আশ্চধ্য 
এই যে, তাহারা! সেই দুই চারিজনের কথা ভাবিতে যাইয়। বাকী 
শতকরা ৯৬ জন গ্রাহকের কথ! ভূলিয়৷ যাইত । ক্রেতার্দের তাহার! 
গাড়ীর গুণ বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিত ন| ৷ 

ইতিমধ্যে ১৯*৯ সালে একদিন কোম্পানীতে নোটিশ দিয়া 
জানাইলাম যে, অত:পর ফোড“কোম্পানীতে ৭টি” মডেলের গাড়ী 
চাঁড়৷ অন্ত কোন রকম গাড়ী তৈয়ারী করা হইবে না । সকল গাড়ীর 
কলকজা, সাজ-সরঞ্াম ও গঠনপ্রণালী.থাকিবে এক রকমের । সঙ্গে 
একথাও জানাইয়! দিলাম যে, কোন ক্রেতা ইচ্ছা! করিলে গাড়ীর রং 
নিজের পছন্দমত করাইয়। লইতে পারেন। 

আমার এই অভিনব ঘোবণায় সকলের মনেই খটকা লাগিয়। 
গেল । এদিকে গাড়ীর দামও কমাইয়! দ্রিয়াছিলাম। বিক্রেতার! 
বলিল, গাড়ীর দাম কমাইলে বিক্রি কমিয়| যাইবে ; তাহা ছাড়া যাহাবা 
সম্ত। জিনিষ না চাহিয়া ভাল জিনিষ চায় তাহারা ফোঁড” কোম্পানীর 
দরজ! মাড়াইবে না। আশ্চধ্য ! মোটর ব্যবসা সম্বন্ধে তখনও 
লোকের চক্ষু খোলে নাই। সকলেই মনে করিত মোটর ধনীর 
বিলাস-ব্যসনের ত্রব্য ছাড়া আব কিছুই নয়। এই বদ্ধমূল ধারণ! 
যেন তাহারা কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছিল না। ইহার পর 
যখন প্রচার করিলাম, ফোর্ড গাডীর সরগ্তাম থাকিবে খুব ভাল কিন্ত 
নাম হইবে খুব সম্ত। তখন বাজারে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। 
মোটরের ব্যবসা করিয়া অথব। ব্যবসার সংশ্রবে থাকিয়া যাহারা 
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ঝুনে হইয়! গিয়াছে বলিয়! গর্ব করিত তাহাদের মধ্যে ছুই একজন 
একথাও বলিতে ছাড়িল না যে, ফোর্ড কোম্পানীকে ছয় মাসের 
মধ্যেই পাততাড়ি গুটাইতে হইবে । নিজেদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে 
তাহার! ফোর্ড কোম্পানীর আমু পর্যান্ত নির্দেশ করিয়! দিল। 

সম্তায় ভাল গাড়ী হইতে পারে, একথ| কেহ বিশ্বাস করিত না। 
কিন্তু ১৯*৮-৯ সালের বিক্রি সকলের ভূল ভাঙ্গিয়। দ্িল। পিকোয়েট 
স্্ীটে আমাদের যে কারখানায় গাড়ী তৈয়ারী হইত তাহাতে 
স্থানীভাব হইয়া পড়িল। দেখিলাম কারবার যে ভাবে বাড়িয়া 
চলিয়াছে তাহাতে সেখানে স্থান সম্কুলান হওয়৷ অসম্ভব । এজন 
ডেউ্য়ের নিকট হাইল্যাণ্ড পার্ক প্রায় দেড়শত বিঘ। জমি ক্রয় করা 
গেল। জায়গাটা সহর হইতে কতকটা দূরে হইলেও কারখান৷ তুলিবার 
পক্ষে খুব ভাল মনে হইল। অতবড় জায়গ! জুড়িয়া মোটরের 
কারখান। খুলিবার চেষ্টা পূর্বে আর কেহ করে নাই। তখনও 
ফোর্ড কোম্পানী দরজ। বন্ধ করিতেছে না দেখিয়। অনেকেই জিজ্ঞাস। 
করিল, “আর কতকাল এভাবে চলিবে ?” ইহার পর হইতে আজ 
পথ্যস্ত এই প্রশ্ন যে কতবার কত লোকের মুখে শুনিয়াছি তাহার হয়ত্তা 
নাই। 

নৃতন কারখানা করিতে ব্যয় অনেক পড়িয়৷ গেল দেখিয়া গাড়ীর 
মূল্য সামান্য বাড়াইয়া দিলাম। “টি” মডেলের গাড়ীর মূল্য ৯৫০ 
ডলার করা হইল। বাবসায়ের নীতি হিসাবে মূল্য বৃদ্ধি কর। আমি 
অন্যায় মনে করি নাই। নূতন কারখান] করিতে যে অর্থ ব্যয় হইল :' 
তাহ! হয়তো৷ আমি ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিতাম। কিন্তু 
তাহ! করিলে প্রতি বৎসর স্ু্দের জের টানিতে হইত এবং গাড়ীর 
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টিক সস সস সন লি সি মি 


দাম বাড়াইয়াই সেই স্থদ দিতে হইত। ইহাতে ব্যয় বাহুল্য হইত 
আরও বেশী। 

১৯০৮ সাল ও ১৯১১ সালের মধ্যে ফোর্ড কোম্পানীর অবস্থ৷ 
একবার তুলন! করিয়৷ দেখা যাঁক। ১৯০৮ সালে কারান! ছিল 
আড়াই বিঘা তিন বিঘ৷ জমির উপর এবং লোক খাটিত ১৯০৮ জন। 
১৯১১ সালে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে প্রায় দেড়শত বিঘ। জমির 
উপর এবং লোক খাটিত ৪১১০ জন। ১৯০৮ সালে গাড়ী তৈয়ারী 
করিয়াছিলাম ছয় হাজারের কিছু বেশী। ১৯১১ সালে হইয়াছিল 
প্রায় পয়ত্রিশ হারার । এখানে একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, 
কারখানায় উৎপাদনের পরিমাণ যেরূপ নাড়িয়াছে লোক সংখ্য| সেই 
হিসাবে বাড়ে নাই। ফোড+কোম্পানী কিরূপে এইরূপ করিল তাহা 
কেহ ভাবিয়াছে কি? 

একমাত্র যন্ত্রশক্তির দৌলতেই আমরা ব্যবসা জগতে এত)ট। 
পরিবর্তন আনিতে সক্ষম হৃইয়াছি। পূর্ববে দেশী কর্মাকার তাহার 
সেই জীর্ণ ফুটীরের এক কোণে মামুলি যন্ত্রপাতি লইয়া, সমস্ত 
দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া একদিনে তৈয়ারী 
করিত তিন চারটা, না-হয় বড় জোর পাঁচ সাতটি জিনিষ। তাহাও 
আবার সবগুলি ঠিক হইত না। অনেক খাটুনি বৃথা যাইত। আর 
নেহাৎ ভাগ্যগুণে যাহা বিক্রয় হইত তাহার জন্ত ক্রেতাকে দিতে হইত 
বেশী দাম, অথচ নিশ্াণকারীর শ্রম তাহাতে পোষাইত না। কিন্ত 
* যন্ত্রদেবতার কল্যাণে সেই জিনিষই *তৈয়ারী হইতেছে আজ প্রতি 
মিনিটে শত শত; অথচ দাম পড়িতেছে সম্ভা এবং জিনিষ হইতেছে 
সহম্্গুণ ভাল। কোন জিনিষের এপ্দিক-ওদিক হইবার উপায় নাই। 
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এই প্রথায় কাজ করিয়াই আমরা ফোর্ড গাড়ীকে খুব সম্তা দরে 
বাজারে চালাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। আমাদের জিনিষও ছিল খুব 
ভাল । 

ব্যবসার জগতে আমাদের অন্ুহ্ুত নীতি ছিল একট। ভাবের 
প্রকট মাত্র। মনে বহুদিন যাবৎ যাহা! ভাবিয় রাখিয়াছিলাম তাহাই 
কাধ্যে পরিণত করিয়াছি । যাহার! চিন্তাশীল ও ভাবুক জগতের 
উপকারার্থে তাহার। এই ভাবেই কাজ করিয় থাকেন। নবভাবের 
ভাবুক এই প্রকারেই বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার স্বরূপ হয়৷ 
দাড়ান। কিন্তু সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া! তুলিতে যাহাঝ তাহাকে সাহায্য 
করিয়াছে সেই কর্মক্ষেত্রে তাহাদের দানও কম নহে । প্রতিষ্ঠানের 
লাভালাভ, উত্থান-পতনের অংশও তাহার। সমান ভাবে পাবার 
অধিকারী । কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে যদি হাজার লোক কাজ করিয়। 
থাঁকে তাহা হইলে কেহই দাবী করিয়। বলিতে পারে না, “আমি 
প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়াছি |” সামান্ত ফুলী মজুরের দানও উক্ত প্রতিষ্ঠানে 
কম নহে। প্রকাণ্ড লোহার ফ্রেমের উপর যে ইমারত তৈয়ার। হয় 
সামান্ত ইষ্টক থণ্ডই তাহার উপাদান। আমাদের কোম্পানীও গড়িয়। 
উঠিয়াছিল ঠিক এই ভাবে । সে কথা পরে বলিব। 

উতিমধ্যে আমাদের কোম্পানীর নাম সর্বত্র ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে। 
লগ্ন ও অষ্ট্রেলিয়ায় আমর! শাখা স্থাপন করিয়াছি । পৃথিবীর সর্বত্র 
আমরা মোটর পাঠাইতেছি। ইংলগ্ডে আমাদের মোটর আমেরিকার 
মতই নাম করিয়াছে, কিন্তু প্রথম দিকে ইংলগ্ডের বাজারে মোটর - 
চালাইতে আমার্দের বেশ একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল | ইহার | 
কারণ আর কিছুই নহে, শুধু এই যে, আমেরিকার সাইকেল 
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হেনরী ফোভ- 


ইংলগ্ডের বাজারে মোটেই চলে নাই। ইংলগ্ডের সাইকেলের তুলনায় * 
আমেরিকার সাইকেল হইয়াছিল খুবই খেলো; সেই অজুহাত 
ইংলগ্ডের মোটর ব্যবসামীর। আমাদের মোটরকেও খেলো বলিয়া 
উড়াইয়। দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ১৯০৩ সালে দুইথানি “এ” 
মডেলের গাড়া ইংলগ্ডে রপ্তানী করি। কিন্তু উহার প্রতি কেহ 
ফিরিয়াও চাহিল না। ইংলণ্ডে জোর গুজব রটিল যে আমাদের 
গাড়ীর বেশীর ভাগই দড়ি, পাটের আশ ইত্যাদিতে ভরা । খুব 
বেশী টেকসই হইলেও গাড়ী পনের দিনের বেশী টিকিবে না। তা?ও 
যদি টেকে নেহ্রৎ কপালের জোরে । প্রথম বৎসর আমাদের বিক্রি 
হইল ইংলগ্ডে মাত্র বারখানা গাড়।। পরের বৎসর সামান্ত ছু'এক- 
থানা বাড়িল। কিন্তু আমি জানি কুড়ি বংসর পরেও আমাদের 
প্রথম প্রেরিত গাড়ীপ্তলি ইংলগ্ডে কোন ন! কোন কাজে নিযুক্ত ছিল। 
ইহাতেই বুঝ। যায় আমাদের গাড়াগুলি কিরূপ মজবুত । 

১৯০৫ সালে স্বটল্যাণ্ডে মোটর গাড়ীর কলকজ্জার শক্তি ও 
বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে একটা প্রতিযোগিত। হইল। আমাদের এজেণ্ট 
সেখানে একথান। “টি” মডেলের গাড়ী পাঠাইলেন। প্রায় আটশত 
মাইল প্রস্তরময় বন্ধুর পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ফোড অগ্নি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হহল। ইংলণ্ডে ফোর্ড গাড়ীর জয়-জয়কার পড়িয়া 
গেল। আমাদের গাড়ী প্রচুর বিক্রয় হইতে লাগিল। সেই বৎসরই 
লগুনে প্রথম ফোর্ড ট্যান্সির প্রচলন হয়। স্বটল্যাণ্ড ছাড়াও ইংলগ্ডের 
সর্বত্র প্রতিযোগিতায় ফোর্ড গাড়ী বিজয় গর্ষে বাহির হইয়া 
আগিয়াছে। এইরূপ একটি প্রতিযোগিতার ফলেই ১৯১১ সালে 
ইংললণ্ডে আমাদের “টি” মডেলের গাড়ী বিক্রয় হইল ১৪০৬০ খান! । 
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ইহার পর আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারে কারখানা খুলিয়াছি। প্রথমে 
সেখানে শুধু মোটরের বিভিন্ন অংশ একত্র সঙ্গিবেশ গাড়ী তৈয়ারী 
করা হইত। সরঞ্জাম ও অংশগুলি যাইত আমাদের আমেরিকার 
কারখান! হইতে । পরে ম্যাক্টেষ্টারেই গাড়ার অধিকাংশ প্রস্তুত করিতে 


আরম্ভ করিয়াছি। 





_ পাঁচ-_ 


কারখানার কার্ধাগ্রণালী সঙ্গদ্ধে কয়েকটি কথ! বলিলে আমাদের 
বসার মূল নীতি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হইবে। নব নব 
উপায় উন্তাব্ম করিয়। পণোতপার্দনে বায় হাস করিবার নতি 
রহিয়াছে আমাদের উন্নতির মূলে। , একমাত্র যন্ত্রপাতির সাহায্যেই 
এইরূপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হুইয়াছে। কথাগ্ডলি একটু 
বুঝাউয়। বল! দরকার | 

যে-কোন প্রকারের অপবায় নিবারণের জন্য নানাভাবে চিন্তা ও 
অনুশীলন করিয়া আমরা সর্ধর্দা নূতন কলকজজ| উদ্ভাবনের চেষ্টা 
করি থাকি। ব্যবসায়ের সর্ববাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইলে এইরূপ 
ন। করাত তুল। কোন নূতন উপায়ে একটা কাজ করিলে যি 
এতকর! দশ টাক! হিসাবে বায় কমিয়া যায় তাহা হলে উহ্না না 
করিবার অথ বাবসায়ে উক্ত হিসাবে ট্যাক্স ধর|। আরও সহজ কথায় 
বল! যায় যে, সেই টাকাটা আমাদের দোষে অযথ। নষ্ট হয়। যেব্যক্তি 
ঘণ্টায় পাচ ডলারের কাজ করে নৃতন উপায় অবলম্বন করিলে সেই 
সময়ের মধ্যেই যদি আরও সহজে তাহ দ্বার। সাত ডলারের কাজ 
করান যায়, তাঁহা হইলে লাভট! খুব কম হয় ন। একমাত্র বিজ্ঞানের 
মাহায্েই এইরূপ করা সম্ভব। আজ জগতের সর্বত্র যে গগনস্পশা 
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ফোর্ডের জন্মস্থান 


হেনরী ফোচ্ড? 


বিশাল ইমারৎগুলি গড়িয়। উঠিতেছে তাহার মূলেও রহিয়াছে বিজ্ঞান । 
পাঁচতলা ইমারত করিতে যে পরিমাণ জমির প্রয়োজন পঞ্চাশতলার 
জন্তও উহার অধিক জমি লাগিতেছে না। পর্বে পীচতল। বাড়ী 
করিতে যে ব্যয় হইত এখন সেন ব্যয়েই পঁচিশতল। বাড়ী হইতেছে। 
ইহ| কি শুধু বিজ্ঞানের বলেই সম্ভব হয় নাই? আমাদের কারখানায় 
যে বাব চৌদ্দ হাজার লোক কাজ করিতেছে কাজেব সময় যদি 
তাহাদের প্রত্যেককে দিনে দশ পা” করিয়া কম হাটিতে হয় তাহ। 
হইলে মোটেব উপর ঘে পথট। কম ভাটিতে হল তাহাব পরিমাপ 
হইবে প্রায় পঞ্চাশ মাইল । এইজন্য যে বুথা শক্তিক্ষয় হইত নুতন 
উপায় অবল্ধন করিয়! আমরা তাহ বাচাইয়। দিয়াছি। প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে এই প্রকাঁর ব্যয় সংক্ষেপের উপায় অবলম্বন করিয়। আমর 
কাজ করিতেছি । হাতে-কলমে কাজ করিবার সময় গলদগুলি 
আস্তে আস্তে ধর! পড়িয়াছে । প্রথম প্রথম আমরা খোজ রিতা 
কলকব্জার কাজ করিতে খুব সুদক্ষ ব্ক্তিদেব। কিন্তু কাজ যখন 
খুব বাড়িয়! গেল তখন বুঝিলাম প্রয়োজন মত স্দক্ষ লোক পাওয়া 
অসম্ভব-_প্রকৃত পক্ষে কাজের জন্য সুদক্ষ লোকের প্রয়োজনও নাই । 
আমাদের এই অভিজ্ঞত। হইতে ও ব্যবসায়ের নীতি অনেকট। পরিবর্তন 
করিয়াছিলাম। ২সে কথ| পরে বলিব। 

নৃতন নৃতন,হ্তর আবিষ্কার ও নৃতন কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবনের সঙ্গে 
সঙ্গে আমক্ম'যখন বৃহু-নৃতন লোক কারখানায় লইতে আরম্ত করিলাম 
তখন আত্বৃকইঃবিলিয়াছিল যে, আমরা সুদক্ষ কারিগরের ভাত 
মারিতেছি এেবং ঘশ্রমিকদের উত্তাবনীশক্তি নষ্ট করিয়। ফেলিতেছি। 
_ কিন্তু বাস্তরিক £৪আমরা তাহাই করিয়াছি কি? মোটেই নয়, বরৎ 
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আম্‌র। কারখানায় বহু ওস্তাদ ও চিন্তাশীল লোক গড়িয়। উঠাইতেছি। 
কারখানায় নিযুক্ত লোকদের আমর। শিখাইতেছি নৃতন কাধ্া-প্রণালা, 
বুঝাইতেছি নিত্য নৃতন আবিষ্কারের প্রয়োজন।য়তা। তাহাদের 
দক্ষতার ফলই ভোগ করিতেছে দেশের জনসাধারণ, দেশের সহশ্র 
সহস্র লোক। তবু কি বলিতে হইবে আমর। স্থদক্ষ বাক্তিদের মধ্যাদা 
রাখিতেছি ন। ? 

তাহা ছাড়। আমাদের কারখানায় যদি শুধু সুদর্গ লোকেরই 
প্রয়োজন হইত, তবে কোম্পানী কোন দ্রিন গড়িয়। উঠিত না। আর 
ষদি-ব| গড়িঘ। উঠিত, এতগুলি লোককে কাজে পাকা করিয়৷ তুলিতে 
লাগিত একশত বৎসর । আমাদের' কারখানায় একদিনে যে কাজ 
হয়, তাহ। হাতে করিতে হইলে প্রয়োজন হহবে প্রায় দশ লক্ষ 
লোকের। অন্যান্য অসুবিধার কথ। ছাঁড়িয়াই দিলাম। 

ফোড কোম্পানীর কারখানার কায্যপদ্ধতি একদিনে গড়িয়া উঠে 
নাই । নিজেদের খারখানায় মোটরের বিভিন্ন অংশগুলি যতই 
তৈয়ারী হইতে লাগিল, কাযাপদ্ধতি পরিবর্তনের আবশ্কতাও সঙ্গে 
সঙ্গে বুবিতে লাগিলাম। প্রথম আমর! তৈয়ারা কার “টি” মডেলের 
গাড়ীর সরঞ্জাম । অমিকগণ মোটরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে তৈয়ারী করে এবং যাহার। গাড়ী গডায় তাহাদের, কাজের পথ 
সহজ ও সরল করিয়া দেয়। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এণঘাদের শ্রমিকগণ 
সকলেই সুদক্ষ কারিগর । কাজ করিয়া ক'ব্য়া তাহাথেব হাত পাকা 
হইয়া গিয়াছে। তাহার। প্রথম যখন আমাদে! কার] নায় আসে 
তখন সকলেই ছিল অত্যন্ত কাচা। কিন্ত পা হতে তাহাদের 
বেশী দিন লাগে না । আমাদের কাজের ব্যবস্থা এত .'হজ যে, যে-কোন 
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লোক কয়েক ঘণ্টা অথব| কয়েক দিনের মধোই যে-কোন কাজ আয়ত্ত 
করিয়৷ লইতে পারে । কেহ না পারিলে বুঝি তাহা দ্বারা আমাদের 
কোন কাজ হইবে না । 


ফোর্ড কোম্পানীর আঁধিকাংশ লোকই বিদেশী। দেখিয়াছি 
বিদ্েশীরাই আমাদের কাজে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে অধিক। কারখানার 
কাজের জন্য যে খুব বলশালী লোকের দরকার তাহ! নয়। অবশ্ঠ 
কোন কোন কাজে গায়ের জোরও যথেষ্ট লাগে কিন্তু সে খুব কম 
জায়গায়। এই সকল কাজও ক্রমশঃ সহজ করিয়া ফেল! হইতেছে। 
কারখানার বেশীর ভাগ কাজই খুব সহজ-_এত সহজ যে বুঝাইয় 
দিলে তিন চার বংসরের শিশুও তাহা অনায়াসে করিতে পারে। 


অদূর ভবিষ্যতে জগতের শিল্প-ব্যবসায়ের ধার! যে ভাবে চলিবে 
ফোর্ড কোম্পানী সেই ভাবেই চলিতেছে । ফোড” ছুনিয়ায় নৃতন 
কিছু করে নাই । ভবিষ্যৎ ব্যবস।য়ের পথে সে অগ্রণী মাত্র। 


একখান! ফোড গাড়ীতে ছোট বড় সকল অংশ লইয়। প্রায় পাচ 
হাজার অংশ আছে । সবগ্তলি তৈয়ারী হয়, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে । 
গাড়ী তৈয়ারী করিবার সময় সেগুলিকে আনিয়৷ একত্র জড় করা 
হয়। পূর্বে রঃ শ্রমিকেরা ঘাড়ে করিয়৷ আনিত, কিন্তু এখন 
সব কাজই হয়/কলে। কাজ খুব বাড়িয়৷ যাওয়ার ফলেই কলের 
বাবস্থা কর. তা নঁধিকাংশ স্থলেই দেখিয়াছি শ্রমিকেরা কাজের 
জন্য হাটাহটি কা, গা সময় নষ্ট করে বেশী। আমাদের কোম্পানীর 
অবস্থাও এরূপ ছিল। কিন্তু এখন আর আমাদের শ্রমিকদের 
কাজের রি ছুটি করিতে হয় ন|) কাজই শ্রমিকদের কাছে 
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ছুটিযা আসে । সর্বাপেক্ষা অধিক হাটিতে হইলে এখন আমাদের 
কশ্মচারীদের এক পা*র অধিক হাটিতে হয় না । প্রায় সকলেই এক 
জায়গায় দীড়াইয়া কাজের সমস্ত জিনিষ পায়। 

কাজের সুবিধার জন্য আমর। সর্বদা কারখানাকে এমন ভাবে 
সাজাইয়। রাখিয়াছি যে, প্রতোকটি অংশ তৈয়ারী হইবার সময় 
পধ্যায়ক্রমে উহ। সমস্ত লোকের হাত দ্িয়৷ শেষ পধ্যন্ত চলিয়! যায়। 
যে যাহার কাজটুকু শেষ করিয়া হাতের সামনে ঝুড়িতে ফেলিয়া 
দিলেই হইল। সঙ্গে সঙ্গে উহা আপনা হইতেই পরবস্তীঁ লোকের 
নিকট চলিয়। যাইবে । যেখানে গাড়ী গভিয়। তোলা হয় সেখানেও 
ঠিক একই নিরম। আমাদের এই ব্যবস্থার আর একট! সুবিধা এই 
যে, কোন শ্রমিক এক মৃন্ত্ত সময়ও নষ্ট করিতে পারে না। কাজে 
একটু গাফিলতি করিলে একজনের জন্ সমস্ত কারখানার লোকের 
কাজ বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রন হয়। এইজন্য আমরা চাই, আমাদের 
কারখানার শ্রমিকগণ হইবে পরিশ্রমী ও কর্তব্যনিষ্ঠ । কাজে ঢুকিলে 
তাহার হয়ও তাহাই । আমাদেব কাজের নিয়মের আর একট। 
হুবিধ! এই যে, ইহাতে শারীরিক পরিশ্রম আদৌ নাই-_শুধূ যে 
কাজু করিবার তাহাতে অবহেল। ন| হইলেই হইল। 

১৯১৩ সালের ১ল। এপ্রিল হইতে আমরা যন্্রণাহায্যে বিভিন্ন 

'শগুলি একত্রিত করিবার ব্যবস্থা করি। প্রথম ঘে ভাঁবে কাজ 
করা হইত এখন অবশ্য তাহার অনেক পবন | হইয়াছে । 
পরে অধিকতর সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত ্া বর্তমুঁং প্রণালীও 
ছাড়িয়া দেওয়! হইবে। সহজ পস্থাকে আমর /চিরব লহ সাদরে 
গ্রহণ করিয়৷ আসিয়াছি। 
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যেখানে গাড়ী তৈয়ারী কর! হয় সেখানকার কথাটা একটু ভাল 
করিয়া বলিলে ফোর্ড কোম্পানীর কাজ সম্বন্ধে কতক ধারণা হইবে। 
কাজের স্থবিধার জন্য গাড়ী প্রস্তুত করিবার জায়গায় রেল বসান 
হইয়াছে । মোটরের ফ্রেম হইতে গাড়ী তৈয়ারী হইয়! বাহির হওয়া 
পয্যন্ত ৪৫টি বিভাগের ভিতর দিয়! গাড়ীটিকে যাইতে হয়। প্রথম 
বিভাগ গাড়ীর ফ্রেমে শুধু মাড়গার্ড আটিয়া দিল; এই প্রকারে 
চৌত্রিশ হাত ব্দল হইবার পর গাড়ীতে বসিল ইঞ্জিন। তারপর 
৪৫শ ব্যক্তির হাত হইতে খালাস পাইয়া “ফোর্ড মোটর” জন আর 
্রাটে বাহির হইয়া আসিল। জন-আর-্ট্রাট হাইল্যাও পার্ক কারখানার 
মধ্যবর্তী রান্ত।। 

আমাদের এই কাধা পরম্পরায় যে গাড়ীতে "মাডগার্ড” ত্াটিয়া 
দিল, সে হয়তে| উহাতে বণ্ট, বসাইল না। যে বন্ট, বসাইল সে 
তাহ! আটকাইল ন/__আটকাইবার জন্য প্রস্তত রহিয়াছে তাহার 
পরের লোক। ইঞ্জিন বসাইবার পূর্ব ইঞ্জিনের সমস্ত অংশও এই 
প্রথায় ঠিক হইয়া থাকে । বিভিন্ন অংশগুলিও কাজের সঙ্গে সঙ্গে 
কলের সাহাযো ঠিক সময় মত যাহার যেখানে প্রয়োজন সেখানে 
আসিয়। পড়ে। কারখানার সমস্ত জিনিষগুলিই রহিয়াছে নডাচড়ার 
উপর । কোথাও নড়ে মাথার উপর, কোথাও হাতের সামনে, কোথাও 
রেল লাইনে । ** 

পূর্বে দের এক কারখানায়ই ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ তৈরী 
হইত কিন্তুবএখন ত্রায় আমাদেরই ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় । এজন্য রুজ 
নদীর তটরেঞ্এক $1 কারথানা খোল! হইয়াছে ভিন্ন ভিন্নস্থানে কারখানা 
করায় শ্রমিঝ্দের থাকিবার পক্ষেও অনেকটা সুবিধা হইয়াছে । 
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হাইল্যাণ্ড পার্কে আমাদের কারখানায় প্রায় পাঁচশত বিভাগ 
রহিয়াছে। পিকোয়েটের কারখানায় ছিল মাত্র আঠারটি বিভাগ । 
পূর্ব্বে হাইল্যাণ্ড পার্কেও ছিল দেড়শত ডিপার্টমেন্ট | আমাদের 
কারখান| ক্রমে ক্রমে কতট! উন্নতি করিয়াছে ইহা হইতেই বুঝ৷ যায়। 
নব নব উদ্ভাবনীর ফলে ক্রমশঃ আরও উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে । 

একবার কোন একট। নৃতন মেসিন তৈয়ারী করিবার অন্ত 
কম্মচারীদের ডাকিলাম। মেসিন প্রস্তত করিলে তাহা ছারা কোন 
একটা জিনিষ ঘণ্টায় দুইশত করিয়া তৈয়ারী হইবে । আমার কথ 
শুনিয়া একজন বলিলেন, “ভুল বলিতেছেন । ঘণ্টায় নয়, প্রাতিদ্দিন 
দুইশত করিয়| তৈয়ারী হইতে পারে । ঘণ্টায় দুইশত তৈয়ারী করা 
অস্ভ্তব 1” তথন মেসিনের আবিষ্কারককে ডাকিয়া সাক্ষাতে যন্ত্রটি 
দেখান হইল । কাজের স্ববিধার জন্য এইরূপ কত যন্ত্র যে ফোর্ড 
কোম্পানীতে আবিষ্কার হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেকটা 
আবিষ্কার ব। পরিবর্তনের সময় বাধা-বিদ্ব ওজ র-আপত্তিও হইয়াছে 
বিস্তর । সে সকল কথা বিশেষ করিয়। না-ই বলিলাম। 

আমাদের কারখানায় “বিশেষজ্ঞ” বলিয়া কেহ নাই। যখন দেখি 
কোন ব্যক্তি নিজেকে কোন বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়া মনে করে 
তখন তাহাকে কাজ হইতে বিদায় দেওয়াই ভাল মনের । কারণ, 
যাহারা প্রকৃত কক্ষ তাহারা! কখনও নিজেকে কোন খ/্ফ বিশেষজ্ঞ 
বলিয়া মনে করিতে পারে ন।। সর্বদা তাহাদের শক্ষ্য থাষ্ট£ কাজের 
উন্নতির দিকে হৃদয়ে অসীম স্পৃহা, বক্ষে অনধ্যু জীসহ লইয়া 
তাহারা অগ্রসর হয় কাজের পথে। আমি লক্ষ্য রঃ দেখিয়াছি, 
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“বিশেষজ্ঞ” এই ভাবটা মনকে অসার, কন্মীকে আত্মস্তরী করিয়া 
তোলে এবং উন্নতির পথে হয় প্রতিবন্ধক | 

জগতে “অসম্ভব” বলিয়া কোন কিছু আছে, তাহ! আমি ন্বীকার 
করি না। এই জিনিষটা হইবে কিংবা! এই কাজটা হইবে না তাহা 
নির্দিষ্ট করিয়া কেহ বলিতে পারে বলিয়াও আমার মনে হয় না। 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'অসম্ভবের' মাত্রাট। কমিয়৷ যাওয়া উচিত। কিন্তু 
সকল সময় তাহ। হয় কি ? অনেক সময্ন দেখ! যায় কোন ব্যক্তি একটা 
কাজে চেষ্টা করিয়া! অকৃতকাধ্য হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে অকেজো 
বলিয়। বাতিল করিয়া দেওয়৷ হয়। লোকটির চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য 
ন। করিয়া তাহার কাজের ফ্লাফলের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় বেশী। 
আবার অনেক সময় দেখা যায়, কেহ কোন কাজের চেষ্ট। করিতেছে 
দেখিয়৷ কোন বিশেষজ্ঞ আখ্যাধারী ব্যক্তি যদি বলে “কাজট। হইবে 
ন]” তখন অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া শতকর। প্রায় ৯৫ জনই বলিল, 
“তাইত, এ হওয়া! অসম্ভব।” আমার নিজের বেলাও এই রকম 
অনেকবার দেখিয়াছি । 

ক্রমাগত নানারপ যস্ক উদ্ভাবনের ফলে হাতে কাজ করিবার প্রথা 
আমাদের কারখানায় প্রায় নাই বলিলেই চলে । কলে কাজ কর! হয় 
ব্লিয়। সেখানেও আমাদের বিরাম নাই । কল প্রায় প্রতিদিনই 
পরিবর্তন হইতে:ছ। লক্ষ্য, কিরূপে আরও সহজে, আরও কম বায়ে 
জিনিষ শৈয়ারী কর।' যায়। এজন্য আমাদের কারখানায় কলের 
সংখ্যাও ত্থুব বেশী। প্রতোক বর্গফুট স্থান হিসাব করিয়৷ আমর! 
কারখা্ায়াযন্ত্রপ্ৃতি বসাইয়াছি। এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও বৃথা 
পড়িয় থাঠিতে দেওয়। হয় না। অথচ প্রত্যেক লোকের কাজের জন্ত 
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যতটা! স্থানের প্রয়োজন ঠিক ততটাই নির্ধারিত করা হইয়াছে। ক্রম 
অনুসারে কাজগুলিকে এমন ভাবে ভাগ কর। হইয়াছে যে দিনরাত্রি 
কাজ চলিতেছে, এক মুহূর্ত বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। ইহাই 
আমাদের বাবসার যূল-নীতি। এই প্রণালীতে কাজ করিয়া আমর 
পণ্যোত্গাদনের বায় কিরূপ হাঁস করিয়াছি তাহা! শুনিলে অবাক হ্‌ইয়| 
যাইতে হয়। যে অনুপাতে কাঁরখানায় এখন মোটর তৈ়ারী হয়, 
প্রতি মোটরের জন্য যদি আমরা এখন ১৯৩ সালের হিসাবে 
লোক নিযুক্ত করিভাম- এখানে শুধু মোটরখানা। গড়িয়া তুলিবার 
কথ| বলিতেছি-_তাহা হইলে আমাদের ছুই লক্ষেরও অধিক লোকের 
প্রয়োজন হইত। কিন্তু এধন দৈনিক চারি হাজার করিয়৷ মোটর 
গাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্ত আমাদের লোক খাটিতেছে পঞ্চাশ 
হাজারেরও কম। ব্যবসার বাজারে আয় হিসাবে এই অস্কটা কি 
অধিক নহে? 
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এখন আমাদের আফিসের কাজের নিয়মকানুন সম্বন্ধে কয়েকটি 
কথা বলিব। সাধারণতঃ বড বড় কোম্পানী ও আফিসে আট-ঘাট 
বাধা যে আইন থাকে আমাদের তাহা নাই। প্রায় সব বড় বড় 
কোম্পানী আফিসেই আইন, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি লইয়া একট| কসরৎ 
হ্য়। ফোর্ড কোম্পানী সেই কসরৎটা ছাড়িয়। দিয়াছে। সকল 
জায়গাতেই দেখিয়াছি নিয়তন কণ্মচারীদের কোন অভিযোগ বড়- 
কর্তার কাছে পৌছাইতে হইলে অনেক লেখালেখি, অনেক তদবির 
করিতে হয়। তারপর যখন অভিযোগ নিষ্পত্তির সময় আসে তখন 
এতদিন চলিয়৷ যায় যে, অভিযোগের ব্যাপারটা হইয়। পড়ে ছোট- 
খাটে! একট। ইতিহাস। অভিযোগের আসল কথাট। তখন আফিসের 
নিয়ম-কানুনের বিপুল চাপে পড়িয়! পিষিয়া যায়। 

আমার্দের আফিসে এই সব আট-ঘাটের কষাকধি নাই । আমরা 
চাই কাজ, নালিশ অভিযোগ চিঠিপত্র লেখালেখির জন্য আমরা 
আফিস কনি'নাই। এজন্য ফোর্ড কোম্পানীতে কর্মচারীদের কোন 
প্রকার স্তর ভেদ নাই, বাক্তি বিশেষের কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই) 
কর্মচারী, নামের গেছনে মোটা মোট। খেতাব নাই দিংবা আফিসে 
ঘন ঘন সতসমিতির বালাই নাই। যাহার যে কাজ করিয়া গেলেই 

৫৭ 


হেনরী ফোড 


হইল। বছ লোকের একসঙ্গে কাজ করিতে হইলে যে তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে সষ্ভাব থাক একান্ত দরকার তাহা আমার মনে হয় 
না। এক বিভাগের লোকের অন্য বিভাগের কাজের খবরের 
প্রয়োজন কি? আমি মনে করি পরস্পরের সৌহার্দের বরং একটা 
অসুবিধা আছে। ইহা! উভয়ের পক্ষেই খারাপ। সৌইহার্দের ফলে 
একজনের দৌষ অপরে লুকাইতে চেষ্ট। করে। প্রত্যেক কর্মচারীর 
উপর আমর! সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াচি। সাধারণ কাজকন্ধ 
দেখিবার জন্য প্রত্যেক বিভাগে কয়েকজন লোক রহিয়াছে। 
তাহার| নিজেই নিজেদের কাজ বাছিয়! লইয়াছে। ইহাতে অফিসের 
গালভরা নামের আরম্বর কিংবা ফ'াক। কর্তৃত্বের গন্ধ পধ্যস্ত নাই, 
কাজ করাই যাহাদের উদ্দেশ্ট, কাজ লইয়া! তাহাদের কখনও গোলমাল 
হইতে পারে না। কাজই ফোর্ড কোম্পানীর শাসনদগও। কাজের 
দিকে লক্ষ্য বাঁখিয়াই আমর| কর্মচারীদের মোটা মোট! খেতাঁৰ 
দেওয়া বন্ধ করিয়াছি । আমাদের কোম্পানীতে কোন শ্রমিকের 
কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিলে তাহার সেই বিভাগীয় প্রধান 
কশ্মকর্তার নিকট সরাসরি যাইতে মোটেই বাধ। নাই । এজন ফোড' 
কোম্পানীতে অন্তায় অবিচার হয় খুব কম। আমরা কোন প্রকার 
অন্যায় অত্যাচার সহও করি না। দেখ! গিয়াছে যে, তথাকথিত 
উচ্চতর কর্মচারীদের অযথা কত্ৃত্ব ফলাইবার প্দোষেই বড় বড় 
কোম্পানীগুলিতে শ্রমিকদের লইয়! গোল বাধে বেশী ১ « 

তাহা ছাড়৷ মোটা খেতাবের আরও অনেক দোষ রহিয়াছে । 
উপাধির মোহ্‌* ভয়ানক জিনিষ । আফিসে মোটা র একট 
নাম লইয়! বসিবার অর্থ আসল কাজ হইতে রেহাই ্। সহজ 
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কথায় বলিতে হয়, কর্তৃত্ব করাই বড় কর্মচারীদের প্রধান ও একমাত্র 
কাজ। খেতাবধারীদের মাতব্বরি যে শুধু তাহাদের পক্ষেই ক্ষতিকর 
তাহা নহে। কম্মচারীদের মধ্যেও ইহ! অসন্তোষ স্যটি করে। 
প্রকৃত যাহার! কন্মা, দেশের ও দশের যাহারা নেতা তাহার্দের কোন 
খেতাব আছে কিন! সন্দেহ। থাকিলেও তাহ। বুঝিতে পারা অত্যন্ত 
দুঞ্ধর। কর্মচারীদের মধ্যে মোট! মোটা নামের যেখানে ছড়াছড়ি 
সেখানে দায়িত্ব জ্ঞানও থাকে কম। তাহাদের কে কোন কাজের জন্য 
দায়ী তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়। এই সকল স্থানে 
হয় কাজের যত বিশৃঙ্খলা । রেলওয়ে বিভাগের কর্মাপ্রণালী ইহার 
জল্ত দৃষ্টান্ত । যে কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মচারী দায়িতবজ্ঞানসম্পন্ন, 
যেখানে কঠোর নিয়ম কাম্ুনের নাগপাশ কোম্পানীর উন্নতি কামনায় 
অমিকের পক্ষে বাধ! স্ষ্টি করে নাই; সেখানে দোষ ত্রুটি চোখে 
পিলেই তাহ! শোধরাইবার অধিকার সকলের থাকে সেই কোম্পানীর 
কাজই হইবে অনিন্দণীয়। 

কারখানার কাজে লোক নিযুক্ত করিবার জন্য আমাদের ম্বতন্ত 
একটি বিভাগ রহিয়াছে । সেখান হইতেই সমস্ত লোক নিধুক্ত করা৷ 
হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের কারখানায় বিশেষজ্ঞদের আদর 
নাই, এজন্য তাহাদের লওয়াও হয় নাই। সকলের নীচের স্তর হইতে 
আমর! কাজে লোক নিধুক্ত করি । লোক নিযুক্ত করিবার সময় 
তাহার বিগত্ত জাঁবনের কার্যাবলীর কৈফিয়ং আমরা লই না, কিংবা 
বিগত জীবনের কোন আপত্তিকর কাধের জন্য তাহাকে ফিরাইয়াও 
দেই না] একটা মানুষ খারাপ হইতে পারে, তাই" বলিয়৷ তাহার 
প্রশংসার গা কোন গুণ নাই একথা আমি কোন দিনই বিশ্বাস 
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করি না। দেখিয়াছি জীবনে ভাল হইবার স্থযোগ 'পাইলে 
থারাপ বলিয়া যাহাদের অখ্যাতি আছে তাহারাঁও অনেক সময় ভাল 
হইয়। যায়। এজন্য কাহারও বিগত জীবনের ইতিহাসকে আমর! 
আমল দেই নাই। একবার থে অন্ঠায় করিয়া জেলে গিয়াছে সে যে 
আবার জেলে যাইবে তাহার অর্থ কি? বরং সুযোগ দিলে ভাল হইতে 
চেষ্ট1! করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । আমর! নিযুক্ত করি লোক-__ 
কাহারও জীবনের ঘটনাবলীকে আমরা নিযুক্ত করি না। এই নাতি 
অনুসারে কাজ করিয়া আমর। কাহারও বাড়ী খরের খোঁজ করি নাই, 
কিংব৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নাই বলিয়া আপত্তি করি নাই। আমরা 
দেখি প্রার্থ কাজ করিতে ইচ্ছুক কি-ন|। তবু ভাল লেখাপড়া 
জানাট। বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহাতে তাহার উন্নতির সম্ভাবন! থাকে 
বেশী। ভাল কাজ করিলে সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই । 
চিরাচরিত প্রথাম্ত ন! চলিয়৷ কশ্মচারীদের প্রমোশনের বেলাও 
আমাদের কোম্পানীতে নূতন ব্যবস্থা করিয়াছি। সকল স্থানেই 
দেখিয়াছি বড়কত্তীদের নজরে না পড়িলে প্রমোশন পাওয়৷ কষ্টকর; 
এজন্য তাহাকে সন্তষ্ট করিবার জন্য সকলেরই একটা চেষ্টা থাকে। 
কর্তার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য ফন্দি-ফিকিরেরও অন্ত থাকে না। ইহার 
অবশ্বস্ভাবী ফল এই হয় যে কাজট! তাহাদের চোখে বড় না৷ হইয়া 
কর্তার নজর পড়িবার লক্ষ্যটাই হয় বড়। কোম্পানীর ইহাতে লাভ 
না হইয়। যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ফলে অনেক সময় হয়তে। যাহারা প্রমোশন 
পাইবার যোগ্য তাহারা ন! পাইয়৷ পায় অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত লোক। 
এখানে আফিসেঁর কর্তাদের আমি দোষ দিতেছি না। চাটুব্ধরিতায় 
মুগ্ধ হইবার দুর্ববলতাটুফু থাকা তাহাদের পক্ষে অত্য্ত স্বাভাবিক। 
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এইরূপ নানাদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমর! প্রমোশন বা. পদোন্গতির 
ব্যাপারে বাক্তি-বিশেষের রূপায় অন্যায় উপকরণটা দূরে সরাইয়া 
রাখিয়াছি। 

চিন্তাশীল ও কর্মঠ ব্যক্কিদের ফোর্ড কোম্পানীতে আশানুরূপ 
উন্নতি হইবেই | অবশ্তা যাহার! শুধু দৈহিক শ্রমে সঙ্গম তাহারা 
উন্নতির চরম শিখরে ন। উঠিতে পারিলেও যোগ্যত। অনুসারে যথেষ্ট 
প্রমোশন পাইয়। থাকে । পুর্বে অনেকবার বলিয়াছি পণ্যোত্পাদন 
ও কন্ম-প্রণালীর ক্রমোননতিই আমাদের চরম লক্ষ্য । অতএব স্বীয় 
চিন্ত| 'ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে যাহারা কোন প্রকার কর্শোন্নতির 
উপায় আবিষ্কার করিতে পাত্র তাহাদের আমরা গ্রমোশন দিয়া 
থাকি। আবিষ্কার ছোট হইল কি বড হইল তাহা আমরা সর্ধদ! 
বিচার করি না। আমর| দেখি তাহার কাজ। অনেক সময় ছোট 
ছোট জিনিষ উদ্ভাবনের ফলেও আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে । 
এখানে বলিয়া রাখি যে আমাদের কারখানায় পদোন্নতির ফলে 
কোনরূপ মোট। একটা খেতাব জোটে না। পদ্দোন্নত ব্যক্তিকে 
আমরা দেই আঁধক বেতন ও অন্য প্রকারের কাজ। মোট কথ! 
আমরা চাই যে, অন্ত লোককে যাহারা চালাইবে তাহাদের বাস্তবিক 
নেতৃত্ব করিবার ক্ষমত। থাকিবে। 

আমাদের প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কন্মচারিগণ ক্রমশঃ প্রমোশন 
পাইয়৷ উপরে উঠিয়াছে। আমাদের রুজ নদীতীরস্থ কারখানার ভার 
যাহার উপর ন্যস্ত, সে ছিল একজন সাধারণ নক! তৈয়ারী করিবার 
মিশ্ত্রী+ আর একটি বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা প্রথমে ছিল কারখানার 
ঝাড়ুদার ।, কারখানার সব কণ্মচারীদেরই আমরা প্রথম আম্দানী 
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করিয়াছি একদম রাস্তা হইতে। কারখানার যাহ কিছু কর। হয়, 
অথব! করা হইয়াছে, সবই করিয়াছে আমাদের কারখানার শিক্ষিত 
লোকেরা । “সকল কাজেরই উন্নতি সম্ভব”, এই আদর্শ লইয়৷ আমরা 
কাজ করিয়া যাই। 

অপেক্ষাকৃত ভ্রুত ও ভাল কাজ করিবার উদ্দেশ্য লইয়৷ কাজ 
করিলে সকল কারখানার সর্বাপেক্ষা কঠিন সমন্তার সমাধান হ্য়। 
ব্যয়ের দিকে অতিরিক্ত দৃষ্টি না রাখিয়া প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিগণ যদি পণ্যোৎপাদনের দিকে নজর বেশী দেয় তাহা হইলে 
ভাবনা-চিন্ত| করিবার কিছু থাকে ন|। কতকগুলি অপরিহাধ্য খরচ 
তে। হইবেই। তাহার জন্য বৃথা মাঁথ| ঘামাইয়। সময় নষ্ট করিয়! 
লাভ কি 2? আমাদের বিভিন্ন বিভাগের উপর-ওয়ালারা এবিষয়ে খুব 
সতর্ক। বাজে বিষয় লইয়। তাহার। বুথা ছুটাছুটি করে না। আর 
আমাদের কারখানার ব্যবস্থাও এইরূপ যে, কেহ কাজে একটু 
গাফিলতি করিলেই ধর| পড়িয়া যাইবে। কাজই তাহার সফলত। 
ও সততার মাপকাঠি। কোন ওপরওয়াল৷ যদ্দি বাস্তবিক কাজের 
লোক ন| লইয়! তাহার খাতিরের লোক দ্বার কারখানা ভরিয়৷ তোলে 
তাহ। হইলে ধর। পড়িতে তাহার এক মুহূর্তও লাগে না। 

যাহার! প্রকৃত উন্নতিকামী এইরূপ লোকখুঁজিয়! লইতে আমাদেরও 
বিশেষ বেগ পাইতে হয় ন|া। কারণ দেখিয়াছি, বেতন অধিক 
পাইবার আকাজ্ষা অনেকেরই আছে কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণে অনেকেই 
রাজী নহে। পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে শতকরা প্রায় ৯৫ জনের 
মনের ভাব এইরূপ । বাকী পাচ জনের মধ্যেও তিন জন' সামান্ত 
কর্তৃত্ব পাইলেই সন্তষ্ট। আর যে দু'জন থাকে তাহারা প্রকৃত 


৬২ 





উন্নতিকামী এবং যে-কোন দায়িত্ব গ্রহণে নারাজ নহে। আমার 
স্বদেশীয় ইয়াঙ্কিকরা সকলেই উন্নতি চায় কিন্তু গুরু দায়িত্ব লইতে 
মোটেই রাজী নয়। বিদেশী কর্মচারীর। সামান্য উন্নতিতেই সন্তুষ্ট । 
কেন এইরূপ হয় বলিতে পারি না। এই সম্বক্কষে দুই একট! উদাহরণ 
দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হইবে। 


কারখানার কাজে নৃতন পদ্ধতি অবলম্বন কর! সম্বন্ধে মতামত 
প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের সকল কর্শচারারই আছে। 
এজন্য ফোর্ড কোম্পানীতে আলাদ। ব্যবস্থাও করিয়াছি । কতকগুলি 
ব্যবস্থ। কার্ধো পরিণত করায় আমাদের আয়ও হইয়াছে যথেষ্ট । একটু 
চিন্তাশীল বাক্তি হইলেই কর্মচারীরা আমাদের নৃতন ব্যবস্থার কথা 
বলে অথবা পদ্ধতি দেখাইয়া দেঁয়। বিদেশীদের মধ্যে দেখ। যায় 
পোল্যাগ্ডবাসীরাই এবিষয়ে একটু চট্পটে। দুইজন পোল্যাগুবাসী 
আমাদের কারখানায় দুইটি মূল্যবান যন্ত্র আবিষ্কারে সাহাযা করিয়াছে । 
তাহা ছাড়! ছোট খাটো পরিবর্ধনের প্রস্তাব আসিয়াছে আরও 
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করি ন। আমাদের কারখানার কর্মচারী ও শ্রমিকদের কাজ দেখিয়া 
বুঝিয়াছি যদি কেহ একাস্তমনে কোন কাঁজ 'করে এবং কাজের উপর 
যর্দি তাহার নিষ্ঠ। থাকে তাহা হইলে কাজ ছোট হউক বড় হউক 
সাফল্যের জন্য তাঁহাকে ভাবিতে হয় না। 


কারথান! সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। এক্ষণে যন্তরশিল্প সম্বন্ধে 

কয়েকটি সাধারণ কথা বলিয়া রাখি । যস্ত্রের সাহায্যে বারবার 

একই রকমে কাজ করাকে অনেকেই ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে । 
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হেনরী ফোড 


আমি নিজেও তাহাই দেখি । আমি নিজে হয়তো ক্রমাগত তিনদিন 
একট] কাজ এক ভাবে করিলে ক্লান্ত হইয়! পড়িতাম। কিন্তু সকলের 
পক্ষে একথ! খাটে কি? অধিকাংশ লোকই চায়, তাহাদের কাজের 
ধরা-বাধা নিয়মের যেন কোন রকম ব্যতিক্রম না হয়। তাহার! 
সেই কীজকেই ভাল মনে করে যেখানে নৃতন করিয়৷ মাথা খাটাইবার 
প্রয়োজন হয় ন|। চিন্তা করাটাই তাহাদের কাছে ভয়াবহ বলিয়া 
মনে হয়। যে কাজে দেহ ও মন দুই-ই নিয়োগ করিবার প্রয়োজন 
সেই কাজের জন্য লোক পাওয়! দুষ্কর হইয়া পডে। 

তারপর ধরা-বাধা নিয়মের কথা। কোন্‌ কাজে বীধাবাধি 
একঘেয়ে নিয়ম নাই ? ব্াঙ্ক, স্কুল” আফিস প্রভৃতি সব জায়গাতেই 
গতানুগতিক প্রথায় কাজ চলিয়। আসিতেছে । তাহা না হইলে কাজ 
করিয়া উঠা কঠিন হর। তাই বলিয়া উদ্ভাবনী ও সজনী শক্তি 
যাহাদের প্রথর তাহার] বাধা কাজে বসিয়৷ থাকিবে কেন? যোগ্য 
ব্যক্তিদের আদর সর্বত্র রহিরাছে_-কিন্তু অধিকাংশ লোকের নাই 
যোগ্য হইবার আকাজ্ষা । অনেকের আবার আকাজ্ষা থাকিলেও 
এজন্য যে অমটুক্ষু করা প্রয়োজন তাহা করিবার ইচ্ছা নাই। শুধু 
হাত পা” গুটাইয়া বসিয়৷ হাতী-ঘোড়। মারিবার ইচ্ছ! থাকিলেই চলিবে 
কেন 2 আমরা সর্বদাই চাই এমন লোক যাহার! যন্ত্রশিল্পে নব নব 
আবিষ্কার দ্বার! পণ্যোৎ্পাদনে সহায়তা করিয়া দেশের ও দশের 
উপকার সাধন করিবে । তাহা হইলেই যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে অর্থাগম 
ও সমাজসেব| দুই-ই হইবে এবং এখানেই উহার প্রকৃত সার্থকতা] । 
এজন্য চাই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, 'প্রগাট সততা, অটুট ন্যায়পরায়প্তা এবং 
আন্তরিক পরোপকার স্পৃহা । যত্ত্শিল্প যদি এইরূপ কিছু করিতে না 

৬৪ 


ছেনরী ফোড 


পারে তাহা হইলে ব্যবপায় ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। কিন্তু আশার 
কথা, যন্ত্রশিল্লের পূর্ব তোরণে উদার আলোক প্রতিভাত হইয়াছে। 

যন্ত্রের কাজ একঘেয়ে বলিয়া কি উহা ছাড়িয়া দিতে হইবে ? 
তাহ হইলে শ্রমিকের অর্থাগমের পথ রুদ্ধ করিতে হয়। একঘেয়ে 
কাজ কর! অপেক্ষ। কি ন!-খাইয়। মরা ভাল? কোন কাজ না করিয়া 
বসিয়া থাকিলে কি স্থথ-সমুদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে? 

চায়ের টেবিলে, হোটেলে, মজলিসে বন্থলোকের কাছে বন্বার 
শুনিয়াছি, যন্ত্র লইয়া সর্বদা এক ভাবে কাজ করিলে দেহ ও মন 
উভয়ের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে *এইরূপ কিছু 
দেখি নাই। কারখানায় কাজ করিয়। কাহারও কোন ক্ষতি হইয়াছে 
বলিয়া আমার মনে হয় না। দুই একটা! দৃষ্টান্ত এখানে দেখাইতেছি। 
একজন লোক বন্ুদ্দিন পায়ে চালান মেসিনে কাজ করিতেছিল। 
সে মনে করিল, তাহার একট! দিক দুর্বল হইয়৷ পড়িতেছে। কিন্তু 
ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখ! গেল তাহার কোন ক্ষতি-ই হয় নাই। 
তাহাকে অন্ত কাজে বদলি করিয়৷ দেওয়৷ গেল, কিন্তু সে দরখাত্য 
করিয়া পুনরায় তাহার পুরাতন কাজে ফিরিয়া আসিল। আর 
একজনকেও একটা একঘেয়ে কাজ হইতে বদলি করিয়াছিলাম, সে 
সেই কাজে প্রায় আট বৎসর ছিল। কিন্তু বদলির সঙ্গে সঙ্গেই 
সে তাহার পুরান কাজের জন্তু ব্যস্ত হইয়। ফিরিয়! আসিল। এই 
রকম আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। একঘেয়ে কাজকে যে লোকে 
ভয় পায়, অনেক খু'জিয়াও আমর! তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। 
এ্্-পূর্েইি বলিয়া ক্াখিয়াছি শতকরা ৯৫ জন চাহে গতান্গতিক 
ভাবে চলিতে। 
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আমি নিজেও তাহাই দেখি । আমি নিজে হয়তে৷ ক্রমাগত তিনদিন 
একট| কাজ এক ভাবে করিলে ক্লান্ত হইয়! পড়িতাম। কিন্তু সকলের 
পক্ষে একথ| খাটে কি? অধিকাংশ লোকই চায়, তাহাদের কাজের 
ধরা-বীধা নিয়মের ঘেন কোন রকম ব্যতিক্রম না হয়। তাহার! 
সেই কাঁজকেই ভাল মনে করে যেখানে নূতন করিয়। মাথা খাটাইবার 
প্রয়োজন হয় ন|। চিন্তা করাটাই তাহাদের কাছে ভয়াবহ বলিয়া 
মনে হয়। যে কাজে দেহ ও মন দুই-ই নিয়োগ করিবার প্রয়োজন 
সেই কাজের জন্য লোক পাওয়া দুফর হইয়! পড়ে। 

তারপর. ধরা'বাধ| নিয়মের কথা । কোন্‌ কাজে বীধাবাধি 
একঘেয়ে নিয়ম নাই ? ব্যাঙ্ক, স্কুল" আফিস প্রভৃতি সব জায়গাতেই 
গতানুগতিক প্রথায় কাজ চলিয়। আসিতেছে । তাহ্‌। না হইলে কাজ 
করিয়া উঠা কঠিন হয়। তাই বলিয়৷ উদ্ভাবনী ও সজনী শক্তি 
যাহাদের প্রথর তাহারা বাঁধা কাজে বসিয়া থাকিবে কেন? যোগ্য 
ব্যক্তিদের আদর সর্ধনত্র রহিরাছে-_কিন্তু অধিকাংশ লোকের নাই 
যোগ্য হইবার আকাজ্জা। অনেকের আবার আকাজ্ষা থাকিলেও 
এজন্য যে শ্রমটু্ধু করা প্রয়োজন তাহা করিবার ইচ্ছা নাই। শুধু 
হাত পা» গুটাইয়া বসিয়া হাতী-ঘোড়৷ মারিবার ইচ্ছ। থাকিলেই চলিবে 
কেন 2 আমরা সর্বদাই চাই এমন লোক যাহার! যন্ত্রশিল্নে নব নব 
আবিষ্কার ঘ্বার৷ পণ্যোৎপাদনে সহায়তা করিয়া দেশের ও দশের 
উপকার সাধন করিবে । তাহা হইলেই যস্ত্রশিল্পের সাহায্যে অর্থাগম 
ও সমাজসেবা দুই-ই হইবে এবং এখানেই উহার প্ররুত সার্থকত।। 
এজন্য চাই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, প্রগাঢ় সততা, অটুট ন্যায়পরায়ণতা এবং 
আন্তরিক পরোপকার স্পৃহা ৷ যন্তরশিল্প যদি এইরূপ কিছু করিতে না 
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পারে তাহ! হইলে ব্যবসায় ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। কিন্তু আশার 
কথা, যন্ত্রশিল্পের পূর্ব্ব তোরণে উার আলোক প্রতিভাত হইয়াছে । 

যন্ত্রের কাজ একঘেয়ে বলিয়া কি উহা! ছাড়িয়া দিতে হইবে ? 
তাহ! হইলে শ্রমিকের অর্থাগমের পথ রুদ্ধ করিতে হয়। একঘেয়ে 
কাজ কর! অপেক্ষ। কি ন1-খাইয়। মরা ভাল? কোন কাজ না করিয়! 
বসিয়া থাকিলে কি মুুখ-সম্বদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে ? 

চায়ের টেবিলে, হোটেলে, মজলিসে বহুলোকের কাছে বসবার 
শুনিয়াছি, যস্ত্র লইয়৷ সর্বদা এক ভাবে কাজ করিলে দেহ ও মন 
উভয়ের শক্তি নষ্ট হইয়! ষায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ কিছু 
দেখি নাই। কারখানায় কাজ করিয়। কাহারও কোন ক্ষতি হইয়াছে 
বলিয়৷ আমার মনে হয় না। ছুই একটা! দৃষ্টান্ত এখানে দেখাইতেছি। 
একজন লোক বহুদিন পায়ে চালান মেসিনে কাজ করিতেছিল। 
সে মনে করিল, তাহার একট! দিক দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু 
ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখ! গেল তাহার কোন ক্ষতি-ই হয় নাই। 
তাহাকে অন্ত কাজে ব্দলি করিয়া দেওয়া গেল, কিন্তু সে দরখাত্ 
করিয়া পুনরায় তাহার পুরাতন কাজে ফিরিয়া আসিল। আর 
একজনকেও একট। একঘেয়ে কাজ হইতে ব্দলি করিয়াছিলাম, সে 
সেই কাজে প্রায় আট বৎসর ছিল। কিন্তু বদলির সঙ্গে সঙ্গেই 
সে তাহার পুরান কাজের জন্য ব্যস্ত হইয়। ফিরিয়া আসিল। এই 
রকম আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। একঘেয়ে কাজকে যে লোকে 
ভয় পায় অনেক খু'জিয়াও আমর! তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। 
এনস্ত-পূর্কেই বলি রাখিয়াছি শতকর! ৯৫ জন চাহে গতানুগতিক 
ভাবে চলিতে। 
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অবস্থ যাহারা এইরকষ কাজ লইয়! থাকিতে নারাজ তাহাদের 
জন্যও ফোর্ড কোম্পানীতে যথেষ্ট স্থৃব্যবস্থ! রহিয়াছে । কারখানার 
কাজকে আমরা “ক” এ” গা" তিন ভাগে ভাগ করিয়াছি । প্রত্যেক 
ভাগে ভিষ্ন ভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে । নৃতন লোককে প্রথমে নিযুক্ত 
কর! হয় “গ'” বিভাগে । সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে প্রমোশন পাইয়। 
সে “ক' বিভাগে উঠিতে পারে । “ক' বিভাগ হইতে প্রমোশন পাইয়া 
পরিদর্শকের কাজের ভার পায়। কিন্তু প্রমোশন লওয়। না-লওয়। 
কম্মচারীদের ইচ্ছার উপরই নির করে । 

১৯১৪ স'লের ১২ই জানুয়ারী হইতে নিয়ম করি, আমাদের 
কারখানায় কাহারও পাঁচ ডলারের 'নীচে বেতন থাকিবে না এবং 
প্রতিদিন শ্রমিকদের কাজ করিতে হইবে আট ঘণ্ট। হিসাবে । সেই 
সঙ্গে এই নিয়মও করিলাম যে. শারীরিক কোন প্রকার বিকলতার 
জন্য কাহাকেও কম্মচাত করা হইবে না-_অবশ্ত ছোঁয়াচে রোগ 
থাকিলে আলাদ। কথা । এঞ্ন্ত ফোর্ড কোম্পানীতে বহু বিকলাঙ্গ 
কাজ করিতেছে । মজুরা কম দিবার মতলবে কিংবা দয়াপরবশ 
হুইয়া আমরা বিকলাজদের কাজে শিযুক্ত করি নাই। আমরা 
দেখাইয়াছি বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরাও সাধারণের দানশীলতার উপর নির্ভর 
না করিয়া, সাধ্যানুসারে কাজ করিয়! যথেষ্ট উপাঞ্জন করিতে পারে । 
নির্বিচারে দান করাটাকে আমি কোন দিন সমর্থন করি না'। 
আমি দেখাইতে চাই, জগতের সর্বত্র বড় বড় কারখানাগুলিতে যদি 
এই প্রথায় বিকলাঙ্গদের কাজে নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে তাহাদের 
আর পরের ও সমাজের গলগ্রহ হইয়া! থাকিতে হয় না। আগাদের 
কারখানায় নিযুক্ত বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরাও সুস্থ সবল-দেহ্‌ ব্যক্তির ন্যায়ই 
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কাজ করিয়৷ থাকে। কারখানার যে কাজের জন্ত শরীরের ষে 
অংশের প্রয়োজন, কর্মচারীর তাহা! থাকিলেই হইল। কোন কর্ম 
চারীকেই আমর] দান-দাতব্য করি ন।। ব্যবসার ক্ষেত্রে দান 
খয়রাতের স্থান থাকিতে পারে না। 

কোন্‌ কাজের জন্য কি প্রকার লোকের প্রয়োজন হইতে পারে 
তাহা দেখিবার জন্ত আমি কারখানার কাজগ্ুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে 
ভাগ করিয়াছিলাম। দেখ! গেল কারখানায় ৭৮৮২ রকমের কাজ 
রহিয়াছে । তন্মধ্যে ৯৪৯টি কাজের জন্য সুস্থ, সবলকায় বাক্তির 
প্রয়োজন ; ৩৩৩০টি কাজ অতি সাধারণ শক্তিসম্পন্তু লোক দ্বার! 
চলিতে পারে, বাকী ৩৫৯৫টি কাজ এত সহজ ধে তাহার জন্ত কোন 
প্রকার দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হয় না। এমন কি স্ত্রীলোক ও 
ছেলেপেলেরাও তাহ! করিতে সক্ষম। 

এই সহজ কাজগুলিকেও আবার নানাভাগে ভাগ কর 
হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গেল, ৬৭০টি কাজ যাহাদের পা নাই 
তাহাদের দ্বার! চলে, যাহাদের এক পা নাই তাহাদের হ্বারা চলে 
২৬৩৭টি কাজ; ছ'টি কাজ হম্তহীন লোকেও করিতে পারে; ৭১৫টি 
কাজ চলে যাহাদের এক হাত আছে তাহাদের দ্বার। এবং ১*টি কাজ 
অন্ধ ব্যক্তিদের হারাও চালান সম্ভব। এজন্তই বলিয়াছি, সব 
কারখানাগুলিতে যদি এই ভাবে কাধ্য বিভাগ করা যায় তাহা 
হইলে বিকলাজদের পরের গলগ্রহ হইয়৷ নিরাশ জীবন যাপন করিতে 
হয না। 

স্ত্রই দেখি, যাহার! অন্গহীন অথব! অন্ধ, ' কাণা, বোবা, 
আবিকাঙ্জনের সুবিধার জন্ত তাহাদের বয়ন এবং নানাপ্রকার বাশ- 
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বেতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল কাজে হয়তো! কিছু 
উপার্জন হইতে পারে কিন্তু জীবিকাঞ্জনের সংস্থান হয় না। ইহা 
তাহাদের অভিশপ্ত জীবনের বিষগ্নতা দূর করিবার একটা উপায় 
মাত্র। বড় বড় কারখানাগুলিতে তাহাদের কাজ করিবার বাবস্থা 
করিলে, তাহাদের ও সমাজের উভয়ের পক্ষেই কলাণকর হ্য়। 
অর্থনৈতিক দিক দিয়া! বিবেচনা করিলেও তাহাদের কারখানার 
কাজের যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে । আমব' একবার আমাদের কর্মচারীদের 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাস্ত করি। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় কারখানায় 
৯৫৬৩ জন লোক ছিল কোন-না-কোন রকমে অঙ্গহীন। তন্মধো 
১২৩ জনের এক হাত ছিল না, একজন ছিল দুই হাত শুন্য, চার জন 
অন্ধ, ২০৭ জন কাণ!, ২৫৩ জন প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন, ৩৭ জন বোবা- 
কাণা, ৬০ জন বাতব্যাধিগ্রন্ত, চার জন ছুহ পা" এবং ২৩৪ জন এক 
পা” হান। বাকী ব্যক্তিদের মধ্যে সামান্য ত্রুটী ছিল। ক্ষয়রোগগ্রন্ত 
ব্যক্তিদের কাজের জন্য একটা আলাদ। ঘর রহিয়াছে । তাহাদের 
বেশীর ভাগ কাজ করিতে দেওয়া হয় খরের বাহিরে । এই শ্রেণীর 
কম্মচারাঁও কারখানায় আছে প্রায় এক হাজার । 

আমাদের নিয়োগ-বিভাগ নৃতন লোককে কাজে নিধুক্ত করিয়! 
তাহার শক্তি ও সামথ্য অনুসারে তাহার হাতে কাজ দেয়; সেখানে 
না পারিলে অন্যত্র বদলি কর! হয়। শ্রমিকদের মামর্য অনুসারে 
কাজে নিযুক্ত করিয়৷ আমাদের লাভ হইয়াছে যথেষ্ট । শুধু এখানেই 
শেষ নয়। রোগে অথবা কোন প্রকার আঘাত পাইয়৷ যাহার। 
শহ্যাশায়ী হয় তাহাদের অবশ্ত আমর! একটা ভাতা দিয়া খুকি। 
কিন্তু ভাত! কখনও বেতনের সমান হয় না। এজন ইহার একটা 
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প্রতিকার বাবস্থা কর! হইয়াছে। সকল রোগেরই একটা আরোগোর 
সময় আছে; সে সময় রোগী হয়তে! চিকিৎসাধীনই থাকে এবং 
বিশেষ নড়া-চড়া করিতে পারে না। কিন্ত তখন সাধারণ কাজ 
করিবার শক্তি ও ইচ্ছা তাহার হয়। সেই সময় কারখানা হইন্ডে 
তাহাদের খুব সহজ কাজ দেওয়া হইয়া থাকে । এজন পূর্ণ মজুরী 
তাহার! পায়। অবস্তা রোগীর অনিচ্ছা থাকিলে আমরা কখনও 
কোন কাজ দেই না। কিন্তু কাজ করিবার অনিচ্ছা এধন পথ্যস্ 
আমাদের কারখানার কোন রোগীর দেখি নাই। 

ফোর্ড কোম্পানীর নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা-বারস্থা খুব বড়া 
রকমের । প্রত্যেক কর্মচারী *দ্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে বাধা । তাহ৷ 
ছাড়াও আমাদের কোম্পানী এমন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, এক 
জনের কাজে কোন প্রকার ত্রুটি হইলে একসঙ্গে বহুলোকের অস্থবিধ। 
হয়। এজন্য খুব কড়! নিয়ম-কানুন না থাকিলে আমাদের চলে না। 
কোন কোম্পানীর তাহ৷ না-থাকা উচিত নহে । আমরা কারখানার 
লোকদের নিকট হইতে ষোল আনা কাজ আদায় করিয়। লই এবং 
বেতনও দেই সর্কাপেক্ষা বেশী। ইহার পরও যদি এমন কেহ থাকে 
থে কোম্পানীর নিয়ম মানিয়৷ কাজ করিতে অনিচ্ছ,ক, তাহাকে 
আমরা রাখি না। কাজে আসা-না-আসা স্থন্ধে আমাদের আইন 
খুব কড়া । ছুঁট়ী লইতে হইলে আগেই দরখাস্ত করিতে হয়৷ যদি 
বিশেষ কোন কারণে কেহ দরখাস্ত না করিয়াই আফিস বা কারখানায় 
অনুপস্থিত থাকে তাহা হইলে তাহাকে কৈফিয়ৎ পেশ করিতে হয় 
কিং! ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে হয়। আমরা চাই যে, কোন 
সন্তোষজনক কারণ ন! থাকিলে কেহ আফিস কামাই করিবে না। 

৬৯ 


হেনরী ফোড" 
উজ 825560355555028 


শ্রমিকদের উপর কড়া শামন রাখে বলিয়! ফোঁড' কোম্পানী তাহাদের 
উপর কখনও অন্যায় করে না। ওপরওয়ালাদের দুর্বলতা বশতঃ কোন 
সময় কিছু অন্যায় হইয়া! গেলেও আমরা যথাসম্ভব তাহার প্রতিকার 
করি। শ্রমিকদেরও এবিষয় কতৃপক্ষের নজরে আনিবার পূর্ণ 
অধিকার রহিয়াছে । 

অন্তান্ত কোম্পানীর তুলনায় আমাদের যন্ত্রপাতি খুব ঘন ঘন 
স্থাপিত থাকিলেও সর্বদ! শ্রমিকদের স্থবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
যন্ত্রুলি বসাইয়াছি। যন্ত্র যাহাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়, সেই চেষ্টারও 
ত্রাটি হয় নাই! কারখানার ঘরগুলিকে স্বাস্থ্যকর রাখিবার জন্য 
ষতটা সম্ভব আলে! বাতাসের ব্যবস্থা! .কর! হইয়াছে । বহু লোকে 
একসঙ্গে কাজ করে বলিয়া ঘর হইতে দুষিত বাষু বাহির করিয়া 
দিবার জন্ত পাম্প বসান আছে । কারখানা! পরিফার করিবার জন্য 
অন্যন সাতশত লোক সর্বদার জন্য নিষুক্ত রহিয়াছে । এজন 
কারখানা ঘরে কিংবা দরজা জানালায় এক বিন্দু অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন 
পধ্যস্ত আমাদের এখানে কেহ দেখে নাই । কারখানার কাজের সমস 
যাহাতে কোন দূর্ঘটনা না ঘটে তজ্জন্ত আমর! সর্বদা সতর্ক থাকি। 
শ্রমিকদের মানসিক অবসাদ অশান্তি নিবারণের জন্য বেতনও দেই 
আমর] যথেষ্ট । দেখ! গিয়াছে, মানসিক অবসাদও অনেক সময় 
ভূর্ঘটনার কারণ হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রমিকদের বেতন সন্ধে আমরা 
কয়েকটি কথা বলিব । 


-সলাতি-_ 


কৌন কারধান! অথবা কোন প্রকার যন্তরশিল্পের কথা বলিতে 
গেলে শ্রমিকর্দের বেতনের হারের কথা হয় প্রধান বক্তবা। এই 
বেতনের উপরই দেশের অধিকাংশ লোক নির্ভর করে; তাহাদের 
জীবন-যাত্রার প্রণালী দেখিয়াই' বুঝিতে পার! যায় দেশের আঁধিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ। শ্রমিকদের বেতনের হার দেশের 
অর্থ নৈতিক অবস্থ। নিরূপণের প্রধান মাপকাঠি। কারখানায় কাজ 
করিয়। যদি শ্রমিকদের অন্নবন্ত্র সখ-স্থবিধা, আমোদ-প্রমোদের 
সংস্থানই ন! হইল তাহা হইলে মেই রকম কাজ করিয়া লাভ কি, 
এবং কারখান। রাখিবারই ব| সার্থকতা কোথায়? 

আমাদের নৃতন নিয়ম অনুসারে ফোর্ড কোম্পানীর শ্রমিকদের 
দৈনিক মজুরী দেওয়! হয় ছয় ডলার হিসাবে । ১৯১৪ সালে দিতাম 
পাচ ডলার, ইহারও পূর্বের দেওয়া হইত প্রয়োজন বুঝিয়া। কারখানা 
পরিচালনা করিয়া অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিয়াছি 
থে পূর্ের হারে বেতন দেওয়া তুল হইত। বাজারের চলতি 
হিসাবে বেতন দেওয়ার নীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিটিত নহে ॥ 

শুমিকদের বেতনের হারের কথা বলিতে হইলে সঙ্গে অনেক 
কথা উঠিয়। পড়ে। সেগুলি সবই এক এক করিয়া দেখিতে হইবে। 
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প্রথমে শ্রমিক ও ধনিকের সম্পর্কের কথা ধরা যাক । ধনিক ও 
কারখানার শ্বত্বাধিকারিগণ শ্রমিকদের কখনও ব্যবসার অংশীদার 
বলিয়া মনে করিতে চাহে না। কিন্তু বিচারবিবেচন1 করিয়। দেখিলে 
তাহার্দের আর কি বল! চলে? যখন কেহ কোন কাজ একাকী করিয়া 
উঠিতে পারে না তখনই অপর লোকের তাহাদের প্রয়োজন হয়। 
এক্ষেত্রে সাহাধাকারী ব্যক্তিকে অংশীর্দার বল! হইবে না কেন? শরমিক 
কাধ্যে তাহার উপর ন্থন্ত অংশ সম্পন্ন করিয়া কাজটিকে পূর্ণত! 
প্রধানে সাহায্য করে; অতএব কাঞ্ধে তাহার একটা অংশ রহিয়াছে। 
কিন্ত লাভের বেলায় তাহাকে বঞ্চিত করিবার কি কারণ থাকিতে 
পারে ? প্রকৃতপক্ষে যে ব্যবসায়ে একজনের অধিক লোককে থাটিতে 
হয় উহীকেই যৌথ বা অংশীদারী কারবার বলা চলে। যখন কোন 
কারখানার সত্বাধিকারী বা পরিচালক পণ্যোৎপাদনে কাহারও 
সাহায্য গ্রহণ না করে তখনই সে উহাকে নিজের বলিয়! দাবী 
করিতে পারে । অপরের সাহায্যের উপর যতদ্দিন কোন ব্যক্তিকে 
নির্ভর করিতে হয় ততদিন তাহাকে স্বাধীন বল! চলে না। ধনিক 
ও শ্রমিক তেমন কেহই স্বাধীন নহে। তাহাদের মধ্যে পর্ধধার জন্ম 
একট! নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক রহিয়াছে । উভয়েই উভয়ের নিকট 
অপরিহাধ্য। ধনিক শ্রমিকের অংশীনার এবং শ্রমিক ধনিকের 
অংশীদার । এক্ষেত্রে পরম্পরের মধো রেষারেষি করাই ভূল। এই 
রেঘারেষির ফলে লাভ কোন পক্ষেরই হয় না, মাঝখানে গুধু ব্বস! 
কষতিগত হয়| 

__ নেতা অথবা ব্যবসার পরিচালক হিসাবে ধনিকের উচিত সর্বদা 
দৃষ্টি রাখ! কি করিয়! শ্রমিকদের অধিকতর মজুরী দেওয়া যায়; 
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শ্রমিকদের সেইরূপ দেখা উচিত কি করিয়া কাজ আরও ভাল হয়। 
কিন্তু প্রায় সর্ধত্র দেখ! যায়, শ্রমিকের মনে করে বেশী খাটিয়া 
তাহাদের লাভ কি? তাহাদের শ্রমের ফল তো ভোগ করিবে শুধু 
ধনিক। এইরূপ মনে করিবার কারণও আছে। অনেক সময় 
তাহার] খাটিয়। দেখিয়াছে যে, খাটুনির পুরস্কার তাহাদের মিলে না। 
কিন্তু একবার যদি তাহাদের বুঝাইয়। দেওয়া যায়, তাহাদের পরিশ্রমের 
পুরস্কার আছে, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই কারখানাকে ক্রমশঃ 
উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, শ্রমিকদের বেতনের হার “কিরূপ হওয়া 
উচিত ? এই প্রশ্নের উত্তরে তেমন বলা যায়, ব্যবসার আয় বুৰিয়। 
শ্রমিকর্দের বেতন দেও। আয়ের অধিক ব্যয় হইলে ব্যবসাই ব৷ 
চলিবে কি প্রকারে ? আয়ের অধিক ব্যয় হইলে কোন ব্যবসা চলিতে 
পারে না। আজ হউক কাল হউক উহা! গুটাইতেই হইবে। 
শ্রমিকদের বেতনের হার কারবার নিজেই ঠিক করিয়! লইবে। 

“ধনিকের এইরূপ কর! উচিত” এই কথা ন! বলিয়া শ্রমিক যদি 
বলে, “এই ভাবে কাজ করিলে ব্যবসার উন্নতি হইতে পারে”, তাহা 
হইলেই সব গোল চুকিয়া যায়। ব্যবসায়ের উপরই শ্রমিকদের 
বেতনের হার নির্ভর করে। বাবসার উন্নতি না হইলে ধনিকই বা 
বেতন যোগাইবে কোথ৷ হইতে ? আবার এদিকে ব্যবসায় লাভ হইলে 
শ্রমিকদের স্তাষ্য হারে বেতন না দেওয়াও গহিত অপরাধ। ন্তাষ্য 
প্রাপ্য হইতে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হইলে শুধু তাহাদেরই প্রতি , 
অস্তায় ক্র! হয় না-_-তাহাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারবর্গের প্রতিও 
অন্তায় কর! হয়। ধনিক যদি চেষ্টা করে শ্রমিককে ঠকাইতে 


গু 


হেনরী ফোর্ড 


এবং শ্রমিক টেষ্ট করে ধনিকের নিকট হইতে “যেন তেন 
প্রকারেণ বেশী আদীয় করিতে, তাহাতেও কোন লাভ হয় না। 
সকলেরই উচিত ব্যবসাকে দুঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা । কারণ, 
বাবসাট। ধনিক ও শ্রমিক উভয়েরই জীবিকাঞ্জনের কষে বিশেষ । 
যেখানে উভয়ে এইরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া কাজ করিতে 
থাকে সেখানে সাফল্য স্থনিশ্চিত। শ্রমিকদের বেতন তাহারা 
নিজেরাই যোগায়। তাহাদের কাঁজেব উপরই নির্ভর করে কোম্পানীর 
লাভালাভ, তাহাদের বেতন বৃদ্ধি। যাহার। কাজ করিবে বেশ৷ 
তাহার পাইবে বেশী; ইহাই সরল, সত্য। অতএব, অমিকদের 
অধিক বেতন দেওয়ার মধ্যে বদান্যত। ব। দানশীলতার কিছু নাহ । 
ষে শ্রমিক কাজ করিয়াও শ্বচ্ছন্ধে জ।বিকানির্বাহের সংস্থান করিতে 
ন। পারে তাহার পক্ষে অধিক কাজ করাও অসম্ভব। চিন্ত। ভাবনার 
দুঃসহ বোঝ। খাড়ে লইয়। কেহ কোন কাজে মন বসাহতে পারে কি? 

শ্রমিক যদি বুঝিতে পারে যে, ভাহার ঝা হ5তেহ পরিবারের 
গ্রাসাচ্ছাদন, স্খ-সম্পধ, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়। হ্হতেছে এবং 
৬বিষ্তের ছৃদ্দিনের জন্য ছৃষ্টী পয়স। সঞ্চয় করিতে পারিতেছে, 
তাহ! হইলে আপন। হইতেই সে কাজে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিবে । এ 
সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিতে হইবে ন|। বাবসা এবং ব্যবসায়ী 
উভয়ের পক্ষেই এই জিনিষট। ভাল নয় কি? বসরের শেষে হিসাব 
খতাইয়৷ যদি দেখা যায় যে, শ্রমিকদের ভাগে আরও কিছু দেওয়] 
চলে তাহা হইঞ্লে তাহা দেওয়াই উচিত। কারণ অংশীদার হিসাবে 
লাভের অংশ তাহাদেরও প্রাপ্য । আমার কথা, ব্যবসার বাজারে 
এই নীতির প্রয়োজনীয়ত৷ ক্রমে ক্রমে সকলেই স্বীকার করিয়৷ 
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হইবে এই প্রণালীতেই । 

সম্প্রতি সমাজে রব উঠিয়াছে যে, ব্যবসায়ে বেচাকেনার যেমন 
একট| দিক আছে, সেইঞ্প শ্রমিকদেব “মন্ুষত্” বলিয়াও আর 
একটা দিক রহিয়াছে । এই “মনুষত্তের” ভাব ক্রমে সকলের মধোই 
ছড়াইয়া পডিতেছে । চিরে যে ইহা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 
ধসিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাহ । আমরাও ইহাকে বাধা দিতে চাই 
ন|। ব্যবসার ক্ষেত্রে মানুষের মনুষত্বের দিকটা আরও ছুটিয়। উঠুকৃ 
ইহাই আমাদের ইচ্ছ। ৷ * শ্রমিকদের মন্ুুযত্বের দিকট! বড় করিয়া 
দেখ। তেমন কঠিন ব্যাপারও নয়। ব্যবসায়ের কোন ক্ষাতি না করিয়া, 
শমিক ও ধর্সিকের স্ুুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া অনায়াসেই ইহা বজায় 
রাখ! যাইতে পারে। শ্রমিকদের ব্যবসায়ের অংশীদার বলিয়! হ্বীকার 
করাই ইহার একমাত্র উপায়। বেতন ও মজুরীর হার সম্বন্ধেও 
একই কথ খাটে । প্রকৃত পক্ষে বেতনের হার নির্ধারণ কর! 'ংশী- 
দারদের মধ্যে লাভের অংশ ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া দেওয়! ছাড়া 
কিছুই নয়। 

কিন্তু প্রশ্ব উঠে, কাজের জন্য লাভের কতট। অংশ শ্রমিকদের 
প্রাপ্য অথবা! কি হারে বেতন দিলে তাহাদের ঠিক দেওয়া হয়? 
তাহাদের নিতান্ত খাওয়! থাকার খরচ দেখিয়া বেতনের হার নির্ধারণ 
কর! চলে না, কারণ থাওয়া-থাকার খরচ সম্বদ্ধে নির্দিষ্ট কোন 
সীমা-রেখা টান! চলে না। প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় ইহার পরিবর্তন 
ঘাটতেছে। জীবনযাত্রার জন্য মানুষের ব্যয় তাহার পরিশ্রমের ফল 
ছাড়া কিছুই নয়। অতএব গোড়া ছাড়িয়া! মাথার দিকে চাওয়া 
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অনেকটা ছায়ার পিছনে ছুটিবার মত। অধিক শ্রম করিলে অধিক 
বেতন পাওয়! খুবই ম্বাভাবিক। পরিশ্রমকে উহার স্যাষ্য প্রাপ্য দিতেই 
হইবে। কথাটা একটু খুলিয়া বলা দরকার। তাহা হইলে পরিষ্কাব 
বুঝ! যাইবে, শ্রমিকের নিকট মজুরী কি এবং তাহা কি পরিমাণ হওয়া 
উচিত। 

শ্রমিকের বেতনের সম্পর্ক শুধু তাহার কারখানা বা কারখানার 
মালিকের সহিত নহে। কারখানার বাহিরে যে জগৎ আছে, কাজের 
পর যে বিশ্রামের সময় মাছে উহার সহিত*্বেতনের সম্পর্ক অতি 
ঘনিষ্ঠ । শ্রর্মিকর নিকট তাহার বেতন অধ্ষের যী, নিঃসম্বলের 
সম্বল, ছুঃসময়ের বন্ধু। বাদ্ধক্য ও জরা যখন তাহার॥ কম্মক্ঈমতাকে 
নিঃশেষ করিয়! লইবে, সেই ছুর্দিনের সংস্থানও করিতে হইবে তাহাকে 
এই বেতন হইতে । বেতন নিদ্ধারণে এঠ সকল ব্যাপার আলোচনা 
করিতে হহলে দেখিতে হইবে বাস্তবিক পণ্যোৎপাদনে যাহারা কোন 
প্রকার সহায়তা না করে তাহাদের পকেটে যেন লাভের অংশ বেশী 
নাযায়। এখ।নেই সমহ্ার শেষ নয়। শ্রমিকের বাস্তব জীবনের 
দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শ্রমিক তাহার সংসারে যদ্দি একাকা 
হহত তাহ। হইলে মজুরী নির্ধারণে কোন বেগ পাইতে হইত না। 
কিন্ত সংসারে সে এক। নয়। জাতির নিকট সে একজন নাগরিক) 
অন্যান্য নাগরিকের ন্তায় জাতির প্রতি তাহারও" একটা কর্তব্য 
রহিয়াছে । গৃহে সে পিতা, ভ্রাতা ও স্বামী। পরিবারের প্রতি 
গৃহম্বামীর যে কুর্তবা রহিয়াছে সবই তাহাকে পালন করিতে হয়। 
কারখানার মালিকদের এই সকল দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
শ্রমিক যখন কারখানার কাজে ব্যস্ত, তাহার পত্বী 'তখন গৃহে থাকিয়! 
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তাহারই সংসার চালায়। শ্রমিকের পত্রী তাহার কাজে সহায় 
স্ববূপ। পত্রী সংসারের কাজকর্ম দেখে বলিয়াই শ্রমিক নিজে 
কারখানার কাজ্তে মনপ্রাণ ঢালিয়! দিতে পারে এবং এই কাঁজ হইতে 
তাহার ষে আয় হয় তাহাই সংসার চাঁলাইবার পক্ষে তাহার একমাত্র 
অবলম্বন। কারখানার কাজ শ্রমিকের নিকট সমস্ত উপাজ্জনের 
উৎস। এজন্য কারখানার শ্রমিক ও তাহার পত্রী উভয়কে বেতন দিতে 
হইবে। অবশ্ত তাহার পত্জীর বেতন দিতে হইবে পরোক্ষে অমিকের 
কাজের মারফতে। কোম্পানীর মালিক হয়তে৷ জিজ্ঞাসা করিবেন, 
শ্রমিকের বেতন নির্ধারণ করিবার সময় কি তাহার পরিবারের সমস্ত 
বায় এবং বার্ধক্যের সংস্থানের 'কথা ভাবিতে হইবে? উত্তরে আমি 
বলিব, “নিশ্চয়” । তাহা ন। হইলে শ্রমিক দেশের প্রতি, সমাজের 
প্রতি, পরিবারের প্রতি, এমন কি কারখানার প্রতি স্ব'য় কর্তব্য 
সম্পাদনে অক্ষম হইবে । 

কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয়, যে কোম্পানী শ্রমিকদের বেতন যত 
বেশী দিক না কেন প্রকৃত পক্ষে যাহা দেওয়া উচিত আজ পধ্য্ত 
ততদূর পৌছিতে পারে নাই। স্ুব্যবস্থার শিখরে পৌছিতে আমাদের 
এখনও অনেক বাকী । এই কাজটা আমাদের সম্পূর্ণ করিতেই 
হইবে। তাই বলিয়। বেতনের পপ্রথ। উঠাহয়৷ দিয় বাবসার ক্ষেত্রে 
সমানাধিকার প্রথার প্রচলন করিলে চলিবে না। শ্রমিকদের কাজের 
একমাত্র পুরস্কার হইতে পারে বেতন। বেতনের প্রথ। উঠাইয়! দিলে 
শ্রমিকদের প্রতি করা হয় ঘোরতর অন্তায়। , ট 

বহুদিন দেখিয়া শ্রমিকদের বেতন সম্বন্ধে আমার অনেকট৷ 
অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে মনে হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের 
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শ্রমিকদের বেতনের হাবের উপরই কোর্ড কোম্পানীর জিনিষপত্র 
বিক্রয় অনেকটা নিভর কণে। আমরা যদি শ্রমিকদের বেতন বেশী 
দেই তাহা হইলে এই টাকাট। বাজারে অনেকদূর ছড়াইয়া পড়িবে 
এবং পরে আমাদের পণোর উপবই উহার ফন” প্রাতফপিত হইবে । 
সর্বত্র উচ্চহারে বেতন দেওয়ার অথই দেশকে সম্দ্ধ করিয়া 
তোলা! । 

প্রথম দিকে আমরাও শ্রমিকদের বেতনের হার সঠিক নির্ধারণ 
করিয়৷ উঠিতে পারি নাই । আমাদের “টি” মডেলের গাড়ী বাজারে 
চলিবার পর এবিষয় অনেকট। ঠিক হইয়াছে । ইহার পূর্বে আমর। 
বৎসরের শেষেলাভের একটা অংশ শ্রমি*দের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা 
করিয়া দিতাম । তাহারা ইহাকে তাহাদের প্রাপা বলিয়া! মনে ন। 
করিয়। কতকটা পুরস্কার ব! “বোনাস” বলিয্প! মনে করিত । এই 
অতিরিক্ত দেওয়ার সঙ্গে কতকট| বদ্।ন্ততার অবাঞ্ছনীয় গন্ধ 
মাখান ছিল। কিন্তু ১৯১৩ সালের পর কারখানার প্রত্যেকটি 
কাজ পুখানুপুঙ্খরপে পরীক্ষা! করিয়া এবং কোন্‌ কাজে কতটা 
পারদশীতার প্রয়োজন তাহা! দেখিয়। বিভিন্ন বিভাগের বেতনের হার 
ঠিক করিয়াছি। ১৯১৪ সালে ফোর্ড কোম্পান।তে ঘোষণা কর। 
হয় যে, কোম্পানীর শ্রমিকদের ন্যুনতম হারে বেতন হইবে দৈনিক 
পাচ ডলার এবং দৈনিক কাজ করিতে হইবে আট ঘণ্টা । পূর্বে 
কাজের সময় ছিল দৈনিক নয় ঘণ্টা । আমরা! স্বেচ্ছায় উক্ত পরিবর্তন 
করিয়াছিলাম এবং ইহাঁতে সমাজের কল্যাণ হইল মনে করিয়া 
ক্তকটা আত্মতৃগ্রিও পাইয়াছিলাম। অপরকে হুখী করিবার যধোও 
একটা গ্রচ্ছন্ধ আনন্দ রহিয়াছে । সদিচ্ছা, শুভকামনা মানুষের 
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জীবনের একট। সম্পদ বিশ্যে। দৃঢ় সন্কল্প লইয়া মানুষ অনেক কিছুই 
করিতে পাবে, কিন্তু তাহার সফলতার মধ্যে যদি অপরের শুভা শীষ 
বধিত না হয় তাহ! হইলে প্ররুত লাভের অনেকটাই বাকী থাকিয়া 
যায়। 





নিজেদের বাহাদুর! দেখাইনাব জন্য আমরা শ্রমিকদের বেতন 
বৃদ্ধি করি নাই। কিন্তু অনেকেই আমাদের ঘোষণার অর্থ বিরুত 
করিয়া তুলিল। কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিল, আমাদের নাকি 
টাক। (বশী হহয়াছে, কেহ বা খলিল যে, আমর] বাজারের চল্তি নিয়ম 
উঠাইয়| দিয়! অন্তায় করিতেছি । কিন্তু সত্য বলির্তে কোন প্রকার 
চল্তি প্রথা..ভাঙ্জিবার আমাদের কোন রকম ইচ্ছা ছিল না। 
ব/বসাকে স্কারা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবাঁর জন্যই আমর! 
শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করিয়াছিলাম। আমাদের দৃষ্টি ছিল ভবিষ্যতের 
দিকে। আমি জানিতাঁম বেতন নিদ্ধীরণের ব্যাপারে চল্তি প্রথা 
বলিয়। কোন কিছু থাকিতে পারে না। থাকিলেও, আজ হউক, 
কাল হউক তাহ! ভাঙ্গিবেই । নতুবা দেশের দারিদ্রা দুর হওয়৷ 
অসম্ভব । আমাদের ঘোষণ। বাস্তবিকই ববস।-জগতে একটা নৃতন 
আন্দোলন স্থষ্টি করিল। কিন্তু খোষণার প্রকৃত উর্দেশ্ত কি তাহা 
অনেকেই ধরিয়া উঠিতে পারে নাই । শ্রমিকদের বেতন বুদ্ধি 
করিবার অথ এহ যে, লাভের যে অংখট। বৎসরের শেষে তাহাদের 
ভাগ করিয়৷ দিতাম মোটামুটি আন্দাজ করিয়। পূর্ব্বেহ তাহাদের সেই 
অংশট। দিয় দেওয়া। কিন্তু এই দেওয়ার মধ্যে$ কতকগুলি সর্ভু- 
ছিল অন্যুন ছয় মাসের উপর যাহারা আমার্দের কোম্পানীতে 
কাজ করিয়াছে তাহারাই নূতন হারে বেতন পাইবার অধিকারী 
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ছিল। নিয়ম করিয়৷ দিয়াছিলাম, যে সকল লোক বিবাহিত ও 
মিতব্যয়ী এবং যে সকল স্ত্রীলোক আমাদের কোম্পানীতে কাজ 
করিয়াই সংসার চালায় তাহাদেরই বদ্ধিত হারে বেতন দেওয়! হইবে। 
তখনকার বাজার চল্তি বেতন অপেক্ষ। আমাদের কারখানার 
বেতনের হার ছিল শতকর। পনের ডলার হিসাবে বেশী। আমাদের 
সম্দ্ধি আমাদের সহকন্মীরাও ভোগ করুক ইহাই ছিল আমাদের 
কামা। 

শ্রমিকগণ যাহাতে তাহাদের বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখে সেদিকেও 
আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। আমরা দেখিয়াছি, যাহার! থাকে ভাল 
তাহারা কাল্পবর্খও করে ভাল। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার প্রণালী 
দেখিবার জন্য আমাদের কোম্পানীতে “সমাজ সেবক বিভাগ” বলিয়া 
একটা বিভাগ ছিল। ইহাব ফলে কর্মচারীদের উপর কোম্পানী 
অনেকট। অভিভাবকত্ব চালাইত। কিন্তু গোড়াতে এরকম কোন 
অভিসদ্ধি ছিল না। আপন! হইতেই যেন এই ভাবট! আসিয়! 
পড়িয়াছিল। যাহার! বিবাহিত তাহার! যাহাতে স্ত্রী-পুত্র লইয় থাকে, 
বাড়ীতে বোর্ডার রাখিয়৷ যাহাতে বাড়ীকে বোডিং হাউসের রূপান্তর 
করিয়া না তোলে সেদিকে আমাদের খুব লক্ষ্য ছিল। 

শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির ফলে এই হইয়াছিল ষে, ছয় মাসের 
মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৭ জন কন্মচারী কোম্পানীতে অংশ কিনিয়াছিল 
এবং কোম্পানীর কাজের জন্ত আর বাহিরে নৃতন লোকের সন্ধান 
করিতে হয় নাই। আমাদের কাজ যখন খুব বাড়িয়া গেল তখনও 
“মতন লোকের 'অভাবে আমর! কোন অন্তুবিধা ভোগ করি নাই। 
১৯১৪ সালে কারখানায় প্রয়োজন হইত দৈনিক ১৪০০* শ্রমিকের । 
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চিনি িরলি 


এই জন্ত বৎসরে আমাদের কারখানায় ৫৩৯৯০ লোক কাজ 
করিয়! গিয়াছে । কিন্তু বেতন বুদ্ধির পর ১৯১৫ সালে সাড়ে 
ছয় হাজার নৃতন লোক মাত্র বাহির হইতে আনিতে হইয়াছিল। 
এখন আনিতে হয় তাহারও অর্ধেক। বেতন বুদ্ধি না করিয়া 
আমরা যদি পূর্বের স্তায় নৃতন লোক দিয়া কাজ চালাইতাম তাহা 
হইলে বর্তমান কাজের জন্ত বৎসরে প্রায় ছুই লক্ষ লোক আম্দানী 
করিতে হইত এবং এত লোক; পাওয়া হইত অসম্ভব; এখন সেই 
দুর্ভাবনার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। 

সাধারণ কথায় যাহাকে চল্তি প্রথা বলে বেতন বৃদ্ধি করিয়া 
সেই প্রথার পরিবর্তন করিলেও ব্যবসায়ের মূল নীতি হইত একচুলও 
আমরা এদিকে-ওদিকে যাই নাই। কোন লোকের নিকট হইতে 
যোল আন কাজ আদায় করিতে হুইলে তাহাকে সংসারের অভাৰ 
অনটনের সমস্ত চিন্তাভাবনা হইতে দূরে রাখিতে হইবে এবং সেই 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রমিকের বেতন ধাধ্য করিতে হইবে। বেতন 
বৃদ্ধি করিয়াও শ্রমিকদের “বোনাস” দিয়া দেখিয়াছি ব্যবসাকে লাভ- 
জনক করিবার ইহাই প্রকুষ্ট উপায়। 





রিট 


_ আট__ 


ব্যবসায়ের সহিত শ্রমিকদের বেতনের কি সম্পর্ক তাহা 
বলিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে বেতন বৃদ্ধি সম্বদ্ধে আমাদের নীতির 
কখাও বলা হইয়াছে। কিন্তু বেতন ছাড়াও ব্যবসায়ের ভাল-মন্দের 
আর একটা দিক আছে। সে সপ্ধন্ধে আলোচনা! করা বোধ হয 
অগ্রাসঙ্গিক হইবে ন!। 

বাবসায়ের বাজারে দেখা যায় কোন সময়ে কারখানার কাজ খুব 
প্রাদমে চলে কোন সময়ে বা কারখান! প্রায় বন্ধ থাকে। গ্ঠিক 
একভাবে কাজ করিয়! চলিয়াছে এরকম কোম্পানী খুবই বিরল। 
কারখানায় কাজ চলা, না-চলার দিকে চাহিয়া! ব্যবসায়ীরা বাবসার 
অবস্থাকে ভাল বা মন্দ বলিয়! থাকে । যখন বাজারে উৎপন্ন পণোর 
খুব বেচাকেনা চলে তখন বলা হয় বাজার ভাল, আবার যখন 
বাজারে বেচাকেনা বন্ধ হ্ইয়। যায় তখন বল! হয় বাজার মন্দা। 
কিন্তু বাজারে মালের চাহিদা থাকে না এইরূপ সময় কখন৪ আসিতে 
পারে বলিয়৷ আমার মনে হয় না। কোন সময় হয়তো কারখানার 
উৎগঞ্গ ভ্রব্য কোন কারণে খারাপ হইয়া যায় এবং সেই অন্ত বাজারে 
কা্তি কম হুয়। তাই বলিয়া এই অবস্থাকে 'চাহিদ| নাই বা বাজার 
মন্দা বলা চলে না। ইহাতে নিজেদের দৌধ বাজারের ঘাড়ে 
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চাপাইয়া দিয়া কাজের গাফিলতির প্রতি চোখ ঠার দেওয়া হয় মাত্র। 
পণ্যোৎপাদনে কারখানার মালিকদের এই ক্রটি তাহাদের নির্কদ্ধিতা 
ও অদুরদর্শীতারই পরিচায়ক । নির্ক্বোধের মত না ভাবিয়া-চিন্তিয়া, 
জিনিষ ভাল হইল কিমন্দ হইল তাহার দিকে না তাকাইয়া পণ্য 
তৈয়ারী করিলে বাজারে কাটুতি কম হইবেই। ইহাকে চাহিদা নাই 
বলা ভূল । দেখিয়| সনিয়া ক্রেতা খারাপ জিনিষ কিনিবে কোন 
ব্যবসায়ীর এইরূপ মনে করা ঘোরতর অন্তায়। 

ব্যবসাকে ভাল মন্দ করিয়া গড়িয়া তোলা নির্ভর করে ব্যবসায়ীর 
নিজের উপর | কারখানায় যে পণ্যই উৎপাদন কর! হউক না কেন 
ক্রেতার ব্যবহারের জঙ্যই তাহ! করা হয়। পণ্যোত্পদনের অন্য 
কোন কারণ থাকিতে পারে না । ' কিন্তু অধিকাংশ শ্থলেই দেখা যায় 
ব্যবসায়ীরা পণোৎপাদনের প্রধান হেতু ও উদ্দেশ্তাকে পেছনে রাখিয়া 
অধিক লাভের আশায় অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়! জিনিষ তৈয়ারী করিয়া 
যায়। তাহাদের লক্ষ্য থাকে শুধু টাকার দিকে । এজছ্যাই বাজারে হয় 
যত গোলমাল । পণ্যোৎপাদনে এই ভুলের জন্যই বাবসায়ীরা' এত দুঃখ 
ভোগ করে, বাবসার ক্ষেত্রে তাহাদের এত অসুবিধা সহ করিতে হয়। 
কারবারের এই অবস্থাকে বল! চলে স্বাবস্থার অভাব। 

দেখিয়াছি, ক্ষেত্রে একবার ফসল না হইলে দেশময় ছুর্ভিক্ষের 
হাহাকার রব উঠে। কিন্তু পণ্যোৎপাদনের ক্ষমত। মানুষের হাতের 
মুঠোতে থাকা সত্বেও লোকে দুর্ভিক্ষের তাড়না সহ করিবে কেন 
বুঝিনা । অবশ্থ দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহের ন্তায় অস্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত 
হইলে কথ! আলাদ! হয়। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্ত! করিয়া দেখিলে 
একথাও বলা চলে যে, অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে সুব্যবস্থা নাই বলিয়াই” 
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ঘদ্ধ-বিগ্রহ বাধে । এজন যুদ্ধকে দোষ দেওয়া চলে না। বিগত 
মহাযুদ্ধের সময় তাহা দেখা গিয়াছে । তখন আরও বুঝা গিয়াছে যে, 
বাবসায়কে শুধু টাকার উপর ভিত্তি করিয়৷ গড়িয়! তোলা হয় বলিয়া 
এইরূপ দুর্দশা ঘটে । এই গতানুগতিক ধার! পরিবর্তন না করিলে 
জগতে কখনও শাস্তি স্গ্রতিষ্ঠ হইবে না। অর্থ নৈতিক জগতে এই 
বাবস্থার পরিবর্তন আজ হউক, দু'দিন পরে হউক ঘটিবেই। 

বার্জারের সাময়িক “মন্দা দেখিয়! অনেক সময় মনে হয়, ইহার 
উপর মানুষের কোন হাত নাই । এই ধারণা খুবই তুল। বাজার 
মন্দা বন্ধ করিতে হইলে অবশ্ সমস্ত ব্যবসা জগতের পুনর্গ ঠন করা 
আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা প্ররুতপক্ষে প্রায় অসম্ভব। 
তাই বলিয়া বসিয়। না থাকিয়া যদ্ধি প্রত্যেকে প্রত্তোকের ব্যবসায়ের 
সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে ব্যবসা জগতের প্রভূত উপকার 
কর! সম্ভব হয়। ফোর্ড কোম্পানীর পক্ষে বাজার ভাল-মন্দ বলিয়া 
কোন সময় আসে নাই, সকল সময় সমান ভাবেই উহার কাজ 
চলিয়াছে। শুধু ১৯১৭ হইতে ১৯১৯ পর্যান্ত কারখানায় যুদ্ধের 
জন্য সরপ্তাম তৈয়ারী কর! হইত বলিয়া আমাদের পণ্যোৎ্পাদ্দন 
কম হইত । ১৯১২-১৩ সালে নাকি ছুনিয়ার বাজারে মন্দ! পড়িয়াছিল, 
কিন্তু তখন পূর্ব বংসর অপেক্ষা আমার মোটর দ্বিগুণ বিক্রয় 
করিয়াছিলাম। ১৯১৪ সালে যাজার ততোধিক মন্দা ছিল বলিয়া 
শুনিয়াছি; সেই বংসর আমার্দের গাড়ী বিক্রয় হইল আরও বেশী। 
১৯২০-২১ সালে বাজারের অবস্থ৷ এত খারাপ হইয়াছিল যে ইতিহাসে 
সে রকম দুর্বকংসরের কথা নাকি আর উল্লেখ নাই। সেই সর্বাপেক্ষা 
দর্ববংসরে আমরা মোটর বিক্রয় করিয়াছিলাম লাড়ে বার লক্ষ । 
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কোন প্রকার যাছুধিষ্ঠার বলে আমরা এই অঘটন সংঘটন করি 
নাই । আমাদের অনুস্ত নীতি অনুসারে কাজ করিলে সকলেই 
এইরূপ করিতে পারে । 





আমর! শ্রমিকদের এমন হারে বেতন দেই ঘে, তাহাদের কাজের 
তত্বাবধান করিবার জন্য আমাদের ভাবিতে হয় না। তাহা ছাড়া 
বাজারে চমক লাগাইবার প্রথা আমাদের নাই। চমক লাগাইয়া 
ব্যবসার উন্নতি করা যায় না। বাবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে খুব 
ভাবিয়া চিন্ত। করিয়! অগ্রসর হইতে হয়| বাবসায়ীকে সর্বদা মনে 
রাখিতে হইবে ষে, সে সমাজের সেবক মাত্র। সকলের সুবিধার 
জন্য যথা সম্ভব অল্প মূল্যে ভাল জিনিষ বাজারে দেওয়া তাহার 
কর্তব্য । শ্রমিকদেরও তাহার যথাসম্ভব অধিক বেতন দিতে হইবে। 
দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি না করিতে পাঁরিলে ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের কোন 
সার্থকত| নাই। দেশে যখন খাঁওয়া-পরা, আমোদ-প্রমোদের অর্থের 
অভাব হইবে না তখনই বুঝা যাইবে দেশ সমৃদ্ধ। ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্কের 
অস্কের সহিত দেশের সমৃদ্ধির সম্পর্ক খুব কম। 


সাধারণতঃ দেখ! যায় কোন পণ্য উৎপাদন করিতে হইলে ব্যবসায়ী 
প্রথম হিসাব করে উৎপাদনের বায় এবং পরে নির্ধারণ করে উহার 
মূলা । কিন্তু ক্রেতা যদি পণ্য ক্রয় করিতে না চায় অথবা পণা ক্রয় 
করিবার মত ক্ষমত! তাহার না থাকে তাহা হইলে ব্যবসায়ী দোষ 
দেয় ক্রেতার । কিন্তু প্ররুতপক্ষে এদোষ কাহার ? ক্রেতার ন! 
বিক্রেতার? ক্রেতার হাতে জিনিষ পৌছাইয়৷ দিতে ন! পারিলে , 
ব্যব্সীয়ীর ব্যবস! বন্ধ করাই শ্রেয় | সম্ভ! দামে যদি ভাল জিনিষ 
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ক্রেতার হাতে দেওয়! যায্জ তাহ! ছইলে যে-কোন জিনিষের ব্যবসায় 
সাফলোর চরম সীমায় পৌছিতে পারে। ইহা ছাড়! ব্যবসায়ে উন্নতির 
দ্বিতীয় পন্থা নাই। 
পণ্যের মূল্য হাস করিবার জন্য দেখিয়াছি প্রথমেই হাত দেওয়া 
হয় শ্রমিকদের বেতনের উপর। ইহার অর্থ শুধু এই যে, পরিচালকের 
অক্ষমতার জন্য যে ক্রটি হয়, উহার দোষ চাপাইয়৷ দেওয়৷ হয় 
শ্রমিকদের উপর) যেন শ্রমিকদের বেতনই জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির 
কারণ। বাবসার মন্দার সময়ই হয় ব্যবসার পরিচালকের বিচক্ষণতার 
প্রধান পরীক্ষা, তখনই পাওয়৷ যায় তাহার কর্ধক্ষমতার প্ররুষ্ট পরিচয়। 
এই অগ্নিপরনক্ষার সময় শ্রমিকর্দের বেতন কমাইয়৷ কারখানার অধাক্ষ 
প্রকৃত সমন এড়াইয়! চলে মাত্র।' আসল গলদ কোথায় তাছ। 
ধরিতে পারিলে শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করিবার কখনও প্রয়োজন 
হয় না। নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা ইহা বুঝিতে 
পারিয়াছি। বাজার মন্দার সময় কতকটা ক্ষতি শ্বীকার করিলেই 
চলে। ক্ষতির অর্থে নৃতন করিয়! টাকা ঢাল! নয়, ভবিষ্যতের লাভের 
আশায় আপাতঃ লাভের টাকা কতকটা ছাড়িয়া দেওয়া । ইহাতে 
সমাজ ও দেশের কাজ ব্যবসায়ীর কার্ধা পরিচালনার দোষে বন্ধ থাকে 
না। আমাদেরও একবার এই রকম ক্ষতি দিতে হুইয়াছিল। দুনিয়ার 
বাজারে যখন মন্দা পড়িল, তখন সে ঢেউ ফোর্ড কোম্পানীর দরজায় 
আসিয়াও লাগিল। দেখিলাম আমাদের গাড়ীর তখন যে মূল্য ছিল, 
সেই মূলো উহা! বিক্রয় হইবে না, অথচ মুল্য কমাইতে গেলেও যথেষ্ট 
» ক্ষতি দিতে হয়) তাই বলিয়া কাজ বদ্ধ করিলে চলিবে না। 
ক্রেতাদের সুবিধামত দরে তাহাদের হাতে জিনিষ দিবার জন্ত 'আমর! 
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এক কোটি সত্তর লক্ষ ডলার ক্ষতি দিতে রাজী হইলাম। তবু 
ব্যবসা চলিল, কারখানার কাজ বন্ধ হইল না। 

বাবসা চালাইতে হইলে এই প্রথ| অবলম্বন করিতেই হইবে। 
হয় সাময়িক ক্ষাত দিয়! ব্যবসার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, ন| হয 
সুড়েমি করিয়া! হাত পা গুটাইয়া বসিয়। ক্ষতি ভোগ করিতে হইবে। 
ক্ষতি দিতে হইলে বোধ হয় কাজ করিয়৷ ক্ষতি দেওয়াই ভাল। নচেৎ 
একবার কুড়েমিতে পাইয়৷ বসিলে নৃতন করিয়া ব্যবসা আরস্ত করা 
কঠিন হইয়া পড়ে। দেশের অবস্থা যতই খারাপ হউক ন| কেন, 
একটা অবস্থা লোকের সর্বদাই থাকে, যখন সে কোন প্রয়োজনীয় 
জিনিষের জন্য ন্যুনতম একট। নির্দিষ্ট মুলা পর্যাস্ত দিত্তে সক্ষম হয়। 
বাজার মন্দার সময় ব্যবসায়ীকৈ তাহার জিনিষের মূলা সেখানে 
নামাইতে হইবে। 

মানুষই দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা তৈয়ারী করে, অর্থ নৈতিক 
অবস্থা কথনও মানুষকে তৈয়ারী করে না। যেখানে এই নিয়মের 
বাতিক্রম ঘটে সেখানে বুঝিতে হইবে গোড়ায় অনেক গলদ রহিয়াছে, 
সেখানে বুঝিতে হইবে মানুষের চিস্তাশক্তির একটা ধারা রুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে। আমাদের সামাজিক ও ব্যবসাক্স-জীবনে থে সকল ক্রটি- 
বিচাতি রহিয়াছে তাহাতে আমাদের নিজেদের ক্রটি-বিচ্যুতি প্রকটিত 
হইতেছে মাত্র । কিন্তু অনেক বাবসায়ী ও কারখানার মালিক তাহা 
অস্বীকার করে। প্ররুতপক্ষে মানুষ ইচ্ছ! করিয়৷ অর্থ নৈতিক ও 
আঘিক অবস্থাকে এইক্ধপ ভাবে গড়িয়া! তোলে নাই। মানুষের 
অজ্ঞাতে, মানুষের অলক্ষ্যে ত্দানীস্তন প্রয়োজনানুস্মুরে ইহা ধীরে 
ধীরে"গিত হইগ্লাছে। তখন হয়তো সকলেই নৃতন পদ্ধতিকে খুব 
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ভাল বলিত। কিন্তু সাফল্যের বিষময় ফলের কথা তখন কাহারও 
মনে ঘা" দিয়াছে কি ? শ্রমিক ও ধনিকে যে কালে দ্বন্ব আর্ত হইবে 
তাহা কেহ ভাবিতে পারিয়াছে কি ? ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি ক্রমে ক্রমে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । শ্রমিকদের পদানত করিয়! রাঁখিবার প্রথ। 
কেহ ইচ্ছা করিয়া নিশ্চয়ই করে নাই। শ্রমিক আপনা হইতেই 
কারখানার যন্ত্বরূপ হইয়। পড়িয়াছে । 

প্রথমত; লাভের জন্ত ব্যবসার স্ুত্রপাত হইলেও পরে বুঝ। 
গিয়াছে যে, সমাজ সেবাই বাবসার উদ্দেশ্য । বহু স্বার্থ, বনু ব্যাপারের 
সহিত ব্যবসা জড়িত । এজন্য ইহার সর্বত্র সহযোগিতা! গ্রয়োজন। 
যদি কেহ শুধু লাভের জগ্ঠ ব্যবস। করিয়৷ থাকে তাহ। হইলে উহ্‌| 
ছাড়ি! দেওয়াই ভাল। পূর্বেবে বন্ুবার আমি একথা বলিয়াছি। 
পরোপকারের দিকে, দেশ-সেবার দিকে নঞ্গর থাকিলে বাবসাঁর 
উন্নতি অবস্ঠন্ভাবী। এখানেই প্রশ্ন উঠে ব্যবসায়ের পদ্ধতি ও অর্থ 
নিয়োগের । 

বাজারের অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন জিনিষের মূল্য কম 
হইলে ক্রেতা সর্ধদ! মিলিবে। ব্যবসায়ের শ্বভাবই এইরূপ। খুব 
চড়! দামে বাজারে জিনিষ বিক্রয় হইলে বুঝিতে হইবে কোথাও গলদ 
রহিয়াছে । কোন রকমের অস্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হইলেই 
জিনিষপত্রের মূলা অস্বাভাবিক রকমে চড়িয়। যায়। বাজারে মাল 
নাই, অথবা আমদানী নাই এই সকল জল্পনা-কল্পনা হইতেই পণোর 
মূল্য বৃদ্ধি পায়। ব্যাপারটা হয় অনেকটা 'ফটকা? খেলিবার মত। 
যাহারা কখনও নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক মাল কিনে না, বাজারে 
মাল নাই শুনিলে তাহারাও অধিক দামে অনেক জিনিষ ক্ষিনিয়া 
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রাখে। ভয়, পাছে মোটেই না পাওয়। ধায়। যুদ্ধের সম আমর! 
এই ব্যাপার বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বাজায়ে কোন 
জিনিষের অভাব ঘটিতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। আর 
যদি বা কখনও এইরূপ কিছু ঘটে তাহা হয় শুধু ব্যবসায়ীদের ফট.কা! 
অথবা! প্রয়োজনের পূর্বে অতিরিক্ত পরিমাণ জিনির্ঘ কিনিয়া রাখিবার 
জন্য । কিন্তু বাজারের জিনিষের পরিমাণ সম্বন্ধে কেহ সঠিক হিসাব 
দিতে পারে কি? এসব নিছক কল্পন! মাত্র । অনেকে আবার দুনিয়ার 
বাজার সন্বন্ধেও গবেষণা! করিয়া থাকে । তাহ! আরও ভুল । বাজার 
সর্বদা সচল, কখনও উহা! স্থায়ী ভাবে থাকে না। উহার অবস্থা 
কখন কিরূপ হয় বলা শক্ত। তবুযদি ব| বু পরিশ্রম, খন অর্থব্যয় 
করিয়া একটা মোটামুটি হিসাব খাঁড়া কর! যায়, হিসাব শেষ হইলে 
উহা! হইয়া পড়ে অতীত কালের ঘটনা। তখন হয়তে৷ বাজারের 
অবস্থার অনেক পরিবর্ধন ঘটিয়াছে। 

পণ্যের মূল্য হাস পাইলে ক্রেতার সংখ্যা বাড়িবেই, কারণ পণ্যের 
মূল্য যত কমিয়৷ যায় নৃতন স্তরের ক্রেতা তত বাজারে দেখা দেয়। 
সকলেই ইহ| জানে, কিন্তু তাহা সত্বেও তদমুসারে কাজ করে না। 
বাজার চড়তির সময় অনেক ব্যবসায়ী বছল পরিমাণে জিনিষ কিনিয়। 
রাষ্টকিস্ত হঠাৎ দাম কমিয়া গেলে তাহাদের আর দুর্দশার সীম! 
থাকে না । তাহারা মনে করে যথাসম্ভব অধিক মূলো পণ্য বিক্রয় 
করাই ব্যবসায়ের নীতি ৷ তাহা সত্য কি? আমরা এই সত্য উপলব্ধি 
করিতে পারি নাই। 

জিনিষের যুল্যের দিকে না চাহিয়া আমর! সর্বদা প্রয়োজন মত, 
জিনিষ-কিনিয়াছি। প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিষ খরিদ কর। আমার 
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থাতায় লেখা নাই। দ্রাম বাড়িয়! গেলে আমরা বেশী দামে 
জিনিষ কিনি, কমিলে কম দামে কিনিয়। থাকি। মূল্য হ্রাস পাইয়াছে 
বলিয়া অধিক জিনিষ কিনিয়৷ কখনও গুদামঙ্াত করি নাই। সন্তায় 
মাল কিনিয়৷ রাখিলে সাময়িক হয়তো স্থবিধা হইতে পারে কিন্তু 
বাজার পড়তির 'সময় এজন্ত যে বেগ পাইতে হয় তাহাতে লাভের 
আনন্দ দলিয়! পিষিয়! যায়। ফলে লাভ অপেক্ষা লোকসান হয় 
অধিক। ফট্কার উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসা চালানে। ধ্বংসের পথে 
অগ্রসর হওয়া মাত্র। তখন ব্যবসায়ীর টাকার দিকে অধিকতর 
নজর যায় এবং তজ্জন্য ব্যবসায়ের মূল নীতিকে বিসর্জন দিতে বাধ্য 
হয়। তর্থন আসে ব্যবসায়ে পতন। প্রয়োজন মত জিনিষ ক্রয় 
করাই ব্যবসায়ের তেষ্ঠ ও প্রশস্ততম'পথ। 

আমাদের বিক্রয়ের নীতি বুঝাইবার জন্ট ক্রয়ের নীতি সম্বন্ধে 
বিশদ আলোচনা করিলাম। প্রতিযোগিতা অথবা চাহিদার দ্বিকে 
ন! তাকাইয়৷ আমরা চাই কত অধিক সংখ্যক লোকের হাতে আমরা 
জিনিষ পৌছাইয়৷ দিতে পারি-_দাম কত কমাইলে আরও অধিক 
সংখাক লোক তাহা ক্রয় করিতে পারে । আমাদের কারবারের 
কয়েক বৎসরের হিসাব দেখিলেই তাহা সহজে বুঝ। যাইবে-- 
বৎসর নির্ধারিত মূল্য (ডলার) প্রস্তুত গাড়ীর সং 
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যে কয়েক বংসর উপরোক্ত তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে 
সেই সব বংসরেও বাবসায়ের ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে । ১৯১৭ সাল 
হইতে ১৯১৯ সাল পর্যাস্ত ছিল যুদ্ধের সময়। ১৯১৭ সালে আমেরিকা 
মহাযুদ্ধে যোগ দেওয়াতে কারখানায় যুদ্ধের সরগ্রাম তৈয়ারী হইতে 
লাগিল। বাজারের অবস্থা দেখিয়া বল! চলে যে, ১৯২১ সালেও 
আমাদের মোটরের দর খুব বেশী ছিল না। তাহা ছাড়া প্রতি বৎসর 
আমর] গাড়ীর কলকজা, সাজসজ্জা ও ধরণ-ধারণের উন্নতি করিয়া 
গিয়াছি। 

বাজারে অন্যান্য কারখানায় তৈয়ারী যে সকল মোটর গাড়ী 
পাওয়! যায় উহাদের কোন গাড়ীতে কোন অংশ আমাধ্দর গাড়ীর 
অংখ অপেক্ষা ভাল আছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য আমর প্রত্যেক 
রকমের গাড়ী একখান! করিয়৷ কিনিয়া রাখিয়াছি এবং কোন নৃতন 
গাড়ী বাহির হইলেই তাহা কিনিয়! ফেলি। গাড়ী কিনিয়৷ গ্রথমভঃ 
উহা রাস্তায় চালানে। হয়, পরে প্রত্যেকটি অংশ আল্গা করিয়৷ পরীক্ষা 
করা হ্য়। পৃথিবীতে যত রকমের মোটর গাড়ী বাহির হইয়াছে, 
আমাদের ডিয়ারবর্ণের কারখানায় খু'জিলে উহাদের প্রত্যেক রকমেরই 
অন্ততঃ একথান৷ করিয়া পাওয়া যাইবে 

আমরা কোন নৃতন গাড়ী কিনিলেই খবরের কাগজে জৌঁর প্রচার 
করা হয়, “মিঃ ফোর্ড ফোর্ডগাড়ী ব্যবহার করেন না”। আমি 
একবার একখান৷ লাঞ্চেষ্টার গাড়ী কিনিলাম। গাড়ীখানা নাকি 
ইংলণ্ডে তৈয়ারী গাড়ীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট । সে গাড়ীতে লংঘবীপ 
হইতে ডেট্রয়ে আসিতেছিলাম, তখন সংবাদপন্জের , রিপোর্টারগণ, 
আমাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন, “আমি ফোর্ড 
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গাড়ীতে না! চলিয়! লাঞ্চেষ্টারে চলিয়াছি কেন?” উত্তরে আমি 
বলিলাম, “এখন আমার তাড়াতাড়ি করিয়৷ কোন কাজ নাই। 
বেড়াইতে বাহির হইয়াছি মাত্র, এজন্য ফোর্ড গাড়ীতে চলি নাই ।” 
ফোর্ড গাড়ী, ফোর্ড কোম্পানী এবং আমার সম্বন্ধে বাজারে 
এরকম অনেক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। 
উপরে যে হিসাব দিয়াছি তাহা হইতেই বুঝা যায় আমাদের 
গাড়ীর কোন ধরাবাধা দাম নাই। যৃল্য হাঁস করিয়া অধিকতর ভাল 
জিনিষ তৈয়ারী করাই আমাদের নীতি। এজন্য বাজারের অবস্থ! 
বুঝিয়! আমরা গাড়ীর দাম নি্ধারণ করি ; পরে খরচ আরও কমাইতে 
চেষ্ট। করি1 শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করিয়াও আমর! গাড়ী নিশ্নাণের 
বায় অনেকটা কমাইয়াছি। অভাব-অনটনজনিত কোন প্রকার 
চিন্তা-ভাবন। না থাকাতে আমাদের কারথানার শ্রমিক এবং 
কর্ম্চারীগণ খুব করিতকর্ম্মা) অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। দৈনিক 
পাচ ডলার বেতন দিয়া দেখিয়াছিলাম গাড়ী নিম্মাণে আমাদের বায় 
খুব কমিয়াছে । পরে ছয় ভলার বেতন দিয়! দেখিয়াছি খরচ আরও 
কমিয়াছে। এই হারে বেতন আরও কত বাড়াইব কে বলিবে ? 
গাড়ীর যে-দামই আমর! যখন ঠিক করিয়াছি, আমাদের ক্ষতি 
কখনও হয় নাই । ভবিষ্যতে শ্রমিকদের বেতন কি পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইবে তাহা যেমন আমর ঠিক বলিতে পারি না সেম্বকম গাড়ীর 
দামও যে কত কমিবে তাহাও জানি না। পরে যাহা! হউক না কেন 
এসন্বদ্ধে বাজে বকিয়! লাভ নাই। 
বায় সঙ্কোচ সম্বদ্ধে আরও কয়েকটি কথা বলা আবশ্তক। আমর! 
দেগুলি সকলই পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছি। অধিক পরিমাণে 
৯২ 


পণ্যোপাদনের জন্ত যন্ত্রের বাবহার চাই এবং প্রয়োজনাহ্ুসারে 
অভিনব যন্ত্র উদ্তাবন করা চাই। এজন্য ফোড“ কোম্পানীতে অপচয় 
ঘটে খুব কম। আমাদের কারখানায় নিশ্রয়োজন কোন জিনিষ নাই। 
কোম্পানী যে খুব বড় তাহা দ্েখাইবার জন্ত আমর! বিশাল অট্টালিকা 
করি নাই কিংব! অট্টালিকা! প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয় তাহার উপর 
সুদ ধরিয়। আমরা গাড়ী তৈয়ারীর ব্যয় বুদ্ধি করি নাই। অনেক 
সময় দেখ। গিয়াছে যে, কারখানার ইমারৎগুলি সাফল্যের বিজয় 
প্রাসাদ ন। হইয়া সমাধির সৌধ হইয়া ফাড়ায়। কাজ পরিচালনায়ও 
আমাদের বিশেষ আড়ম্বর নাই । কারখানার কাজ আপনা হইতেই 
অনেকটা চলে এবং আমাদের জিনিষ দিয়াই আমরা নিজেদের প্রচার 
করি, প্রচারের জন্য বাগাড়ম্বর ও হৈ চৈ করিয়াছি বলিয়া কখনও 
মনে হয় না। রকমফের গাড়ী তৈয়ারীর হাঙ্গামাও আমাদের নাই। 
সর্বদা আমরা এক মডেলের গাড়ী প্রস্তৃত করিয়া থাকি। ইহাতে 
আমাদের এত লাভ হয় যে, অনেক সময় টাক! কি ভাবে ব্যয় করিতে 
হইবে তাহ। লইয়। ভাবনায় পড়িতে হয়। তাহা ছাড়া এক জায়গায় 
দুইটি জিনিষ তৈয়ারী কর! আমি ব্যবস! হিসাবে অসম্ভব বলিয়৷ মনে 
করি। আমর! বাজারে এমন ভ্িনিষ চালাইতে চাই যে, একবার 
ঘেবাক্তি আমাদের গাড়ী কিনিবে তাহার যেন বাকী জীবনে আর 
গাড়ী কিনিতে না হয়। ছোটখাটো মেরামতির জন্য আমরা গাড়ীর 
ভিন্ন ভিন অংশও তৈয়ারী করি। অনেকে আমাদের ব্যবসায়ের 
নীতিকে ভূল বলিয়। মনে করে, কিন্তু তুল কোথায় তাহা! আমর খুঁজিয়া 
পাই নাই। ব্যয় সন্কোচের উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও অন্তান্ত যত- 
প্রকার অপবায় নিবারণ কর! সম্ভব তাহা আমর! সর্বদা করিয়া থার্কি। 
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ছেনরী ফোড” 


ব্যয় কমাইবার জন্ত আমরা নিজেদের কয়লার খনি, নিজেদের 
রেল লাইন এবং নিজেদের ইলেকটট্রক পাওয়ার হাউস করিয়াছি । 
কয়লা হইতে যতটা উপকার পাওয়া সম্ভব সবই আমরা কড়ায়ক্রান্তিতে 
আদায় করিয়া লই । এইক্সপ নান। উপায়েই আমর! মোটর গাড়ীর 
দাম এত কমাইতে পারিয়াছি। পরে আরও কমাইতে পারিব কি ন। 
তাহা ভবিষ্যৎ বলিতে পারে। 

সন্তায় পণ্যোৎপাদন সম্থন্ধে দুইটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রথমতঃ) 
সম্তায় সকলে জিনিষ কিনিয়। ফেলিলে পরে আর কি করিয়৷ পণ্য 
বিক্রয় হইবে 2 দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রের অধিকতর ব্যবহারে যে সকল 
লোকজন কশচ্যুত হইবে তাহাদের জীবিকার্জনের উপায় হইবে কি? 

দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রথম ধর! যাউক।' উক্ত প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞান্ব 
এই যে, রেলগাড়ীর প্রবর্তনে দেশ হইতে গাড়ী উঠিয়া গিয়াছে কি? 
মোটর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ীকে দূরে সরাইতে পারিয়াছে কি? জুতার 
কল আমদানী হইবার পর মুচিরা সব ন। খাইয়া মরিয়। গিয়াছে কি? 
নিশ্চয়ই সেরকম দুখটনা ঘটে নাই বরং লোকের কর্মক্ষেত্র আরও 
বাড়িয়াছে, জীবন-যাত্রা-প্রণালী অধিকত্তর সহজ সরল ও আরামপ্রদ 
হইয়াছে। দেশের এশ্বধা, ধনসম্পত্তি প্রভৃত পরিমাণে বুদ্ধি 
পাইয়াছে। যে পরিবর্তনই হউক তাহা কখনও সহস! একদিনে হইয়া 
সমাজকে উলট-পালট করিয়া দেয় নাই। পরিবর্তনের ফলে যাহার! 
কর্মচ্যুত হইয়াছে তাঁহাদের নৃতন ক্ষেত্র সন্ধান করিয়া লইতে বিশেষ 
বেগ পাইতে হয় নাই। 

তারপর প্রথম প্রশ্নের কখা। ধরিয়া লইলাম ছুনিয়ায় এমন 
একদিন আসিবে যেদিন সম্ভায় পণোতপাদনের ফলে সকলেরই' সকল 
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হেনরী ফোভঁ 

জিনিষের অভাব মিটিয়৷ যাইবে এবং বাজারে চাহিদা থাকিবে না। 
যদি এই অবস্থা কখনও হয় তাহা হহলে আমর! সন্ভষ্টই হইব। কারণ 
তখনই আমাদের ব্যবসায়ের কর্তব্য শেষ হইবে। কিন্তু সেদিন 
আসিবে কি? অন্ততঃ একথ! বলিতে পারি যে মোটর সম্পর্কে সেদিন 
আসিতে এখনও বনু দেরী। 

মোটকথা, শ্রমিকের উপর কিংব! ক্রেতার উপর লাভের বোঝা 
চাপাইয়৷ ন! দিয়া কাজ হইতেই লাভ আদায় করিবার চেষ্টা কর! 
উচিত। এজন্য ব্যবসায়ে আত্মোনিয়োগ করিতে হইবে এবং বাবসার 
উন্নতির জন্য নব নব উদ্ভাবন করিতে হইবে । তখন্পব্যবসাও সকলের 
প্রতি কর্তব্য সাধন করিতে পারিবে । উহাদের সবই সম্ভুবপর ৷ 
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পাণোৎপাদন ও ব্যবসার সঙ্গে টাকাপয়সর ব্যাপার এত 
ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত যে বাবসায়ের প্রত্যেক পদে পদ্দে টাকার কথা 
না উঠিয়াই পারে ন। ৷ কিন্ধ পণ্যের উন্নতি ও ব্যবসায়ের ক্রমবৃদ্ধির 
দিকে নজর '্লীখিলে--পূর্বের বলিয়াছি ব্যবসার মুল উদ্দেশ্ট তাহাই-_ 
টাকার প্রশ্নটা ব্যবসায়াকে এতট। কাবু করিতে পারে না। টাকা 
পয়সার ব্যাপারে আমার নিয়ম-কানুন অত্যন্ত সহজ । আমি নগদ 
টাকায় কাচা মাল কিনি, নগদ টাকায় আমার পণ্য বিক্রয় করি। 
ফলে সর্ধদাই আমার হাতে কিছু না কিছু টাকা থাকে এবং ব্যাঙ্ক 
হইতেও উহার স্থদদ পাই। ব্যাঙ্কের সহিত আমার ইহার বেশী আর 
কোন সম্পর্ক নাই। অধিক সম্পর্ক রাখিবার কোন প্রয়োজনও বোধ 
করি না। ব্যাঙ্কের সহিত বেশী সম্পর্ক রাখিবার দোষও যথেষ্ট 
আছে। কোন বাবসায়ী যদি ব্যাস্কের কথ। অধিক ভাবে তাহ! 
হইলে সামান্ত অন্নবিধা হইলেই তাহার ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার 
করিবার ইচ্ছা যায়। ব্যবসায়ীদের বাস্কের কাজে ওস্তাদ হইবার 
কোন প্রয়োজন আছে বলিয়৷ আমি মনে 'করি না। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যেটুফু 
জানা একান্ত, প্রয়োজন সেটুফু জানিলেই হইল। নচেৎ ব্যাঙ্ক ও 
ব্যবসায় এই দুইটি মিশিয়া সমস্ত জিনিষটা! একটা হ-জ-ব-র-ঠ হইয়া 
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যাইবার সম্তভাবনা। টাকার টান পড়িলে কারখান। হইতেই টাকা 
উঠাইতে হইবে । কারখানাই টাকার স্থান, ব্যাঙ্ক নহে। আমরা 
অনেকবার ইহা পরীক্ষা করিয়৷ দেখিয়াছি । 

তাই বলিয়া আমর। ব্যাঙ্ক কিংব। প্রয়োজনে টাকা ধার করিবার 
বিপঞ্ষে নহি । আমাদের বক্তব্য এই যে, কাজ দার! যেখানে অভাব 
সন্কুলান কর! যায়, টাকান্ন অনটন দুর করা সম্ভব হয় সেখানে ধার 
কর। অন্যায়। ধার কারবার পূর্বের দেখিতে হইবে কোথায় এবং রেন 
টাকার প্রয়োজন | যেখানে টাক। অপেঙ্গা মন্তিফ-চালন। ও চিন্তা-শক্তি 
প্রয়োগের প্রয়োজন বেশী সেখানে টাকা ধার করিয়৷ বসিলে ব্যবসায়ের 
গলদ দূর কর। সম্ভব হয় কি 2 ব্যরস| ন্ষেতে টাক! যস্ত্রবিশেষ ছাড। 
কিছুই নয়। ব্যবসায়ের ভিতরে যদি গোলমাল থাকে তাহা হইলে 
এক লক্ষ টাঁকা ধার ন। করিয়া এক লক্ষ নুতন যঙ্ত্র ধার করিলেও 
চলিতে পারে। কিন্তু আন্দাজের উপর কতকগুলি টাকা ধার 
করিয়। বসিলে চলিবে ন।। এখানে বেশ একটু বুদ্ধি-বিবেচন। 
খরচ করিবার প্রয়োজন হয়। কারখানার কোথায় কি অপচয়, 
অপব্যয় হইতেছে তাহা দ্েখিয়। শুনিয়। দূর করিতে হইবে। অপচয়ের 
একটা স্বভাবই এই যে উহাকে সমূলে বিনাশ করিতে ন। পারিলে 
উহা কেবল বাড়িয়াহ চলে। এই অপচয়ের মূল নষ্ট করিতে পারিলে 
বাবসায় আপনা হইতেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিবে। টাকা 
ধার করিবার কথ! তখন মনেও আসিবে ন| | 

ধার করিবার আর একটা দোষ উহু| মানুষকে অলস করিয়। 
তোলেএ অনেকে গোলমাল বাঁচাইবার অজুহাত দেখাইয়! টাকা” 
ধার করে। ব্যবসায়ের গোড়াঘর খুঁজিয়৷ গলদ বাহির করিবার ও 
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তাহা সংশোধন করিবার মত ধৈধ্য ও সাহস তাহার্দের নাই । ইহার 
ভিতরে নিজেদের আত্মন্তরিতার আভাসও কিছু আছে। তাহার! 
যাহ করিয়াছে তাহার ভিতরে গলদ থাকিবে তাহা স্বীকার করিতে 
তাহারা নারাজ । কিন্ত ব্যবসা জিনিষই এমন যে উহার স্বাভাবিক 
গতিকে প্রাণপণ বাধা ন। দিলে গতি বাড়িয়াই চলিবে । অপচয় 
কিংবা অব্যবস্থার প্রতিকার টা'ক। দ্বার। হয় ন!। টাকা অব্যবস্থাকে 
বরং আরও স্থায়ী করিয়া তোলে । ব্যবসায়ের গলদ নিবারণের জন্য 
টাঁকা ধার করিবার অর্থ যেমন মদ খাইয়। মদের নেশা দূর ক।রবার 
চেষ্টা করা গলদ নিবারণের একমাত্র প্রতিকার গলদের পথ রুদ্ধ 
করিয়। দেওয়া! । 

“ব্যবসার” অর্থ পরস্পরের সহিত জিনিষের আদান-প্রদান, ক্রয়- 
বিক্রয় ছ্বার। পরস্পরের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার চেষ্টা করা। 
বাবসায়ী যদি ক্রেতাকে এমন জিনিষ দিতে পারে যাহাতে ক্রেতার 
মূল্য দিতে কষ্ট না হয় এবং পণ্য ক্রয়ে বাস্তবিক তাহার জীবনযাত্র। 
সহজ হয় তাহ হইলে সেই বাবসায়ের মরণ সহজে হয় ন|। কিন্তু 
তাহা করিতে হইলে পণ্যোৎপাদনের দিকে সতত 'প্রথর দৃষ্টি রাখা 
প্রয়োজন। কারখানার গতি অনেকট! মানুষের শরীরের গতির 
ন্যায়। মানবদেহের স্তায় কারখানাও ব্যাধি গ্রস্ত হইয়। পড়িতে পারে । 
উহার যন্ত্রপাতি, শ্রমিক ইত্যাদি যেকোন সময়ে অসাড় হইয়৷ পড়িতে 
পারে। এজন্য কারখানার চাই যথোপযুক্ত চিকিৎসা । কারখানার 
কর্তৃপক্ষ যদি এই সকল না দ্েখিয়। স্থন্বপ্রে বিভোর হ্ইয়া ভাবেন 
তাহাদের ব্যবসা চিরকাল সমান ভাবে চলিবে তাহা হইলে,. বলিতে 
হইবে তাহাদের শেষ দিনের আর অধিক বাকী নাই। 
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এই অনবধানতাবশতঃ যে গোলমাল উপস্থিত হয় তাহ! দূর 
করিবার জন্তই ব্যবসায়ীদের মাথায় আসে ধার করিয়। বিপদ উদ্ধারের 
চিন্তা। ধার মিলেও যথেষ্ট। ব্যাঙ্কগুলি তে ধার দিবার জন্য 
সর্ববদ! প্রস্তত। কিন্তু এ সময় ধার করিবার অর্থ রোগগ্রন্ত ব্যবসায়কে 
মরণের পথে আরও আগাইয়। দেওয়।। সাধারণ অবস্থায় যদি 
কারখানার স্থব্যবস্থ। ন। হয় ধার করিয়া! কি তাহ! করা সম্ভব হয়? 
এইবূপ ধারণ। করা হান্তাম্পদ। 

যদি কখনও কোন ব্যক্তির টাকা ধার করিতে হয়, তাহ হুইলে 
অভাব অনটনের সময় ধার কর| কোন ক্রমেই উচিত নহে । অর্থাৎ 
কাজ করিয়! যেখানে অভাব দূর*কর। সম্ভব সেখানে কাজ না করিয়। 
টাক! ধার করিবার অর্থ কাজকে ফাঁকি দেওয়া! । এখানেই হৃয় 
সর্ধবনাশের ব।জ স্থাপন। যখন ব্যবস। খুব ভাল চলে, হাতে টাকা 
পয়সার অভাব থাকে না ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য তখন ধার কর। 
আমি ততটা দোষাবহ মনে করি না। এই অবস্থায় ধার কর! 
বিপজ্জনকও নয়। কিন্তু ভিতরে গদল থাকিলে বাহিরের আবরণে 
তাহা ঢাকা চলে না। 

বিক্রয়ের নীতির উপরই ব্যবস।য়ের স্বচ্ছলত| ও প্রসার নির্ভর 
করে। বেশী লাভে কম জিনিষ বিক্রয় করা অপেক্ষা অল্প লাভে 
বেশী জিনিষ বিক্রয় কর! ভাল। ইহাতে জিনিষের ক্রেতার সংখা 
বুদ্ধি পায় এবং কারবারে অধিক সংখ্যক লোকের কাজের সংস্থান করা 
যায়; বাজারে জিনিষের চাহিদা থাকায় কারখানা কখনও বন্ধ 
থাকেস্না এবং ব্যবসায়ের বাজারেও মন্দা উপস্থিত হয ন]। একটু 
ভাবিয়া! দেখিলেই বুঝ। যায় যে, বাজারে মন্দা পড়িলেই টাকা ধার 
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করিবার প্রয়োজন হয় বেশী। আমাদের কারখানার কাজ বন্ধ থাকে 
ন| বলিয়া আমাদের বাবসায়ে কোন দিন মন্দ। পড়ে নাই। অনেকের 
আবার ধারণ|। যে, জিনিষের মূল্য কমাইয়৷ দ্রিলে লাভ কম হয়। 
এজন আমাকে বহুবার বহু কথা শুনিতে হইয়াছে । যাহার। পণ্যের 
মূল্য কমাঈবাঁর অর্থ বুঝিতে পারে না তাহাদের ব্যবসা সম্বন্ধে অতি 
সাধারণ জ্ঞানও নাই বলিতে হইবে । বাধস! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিষ 
প্রস্তুত করিবার বায়ও যে কিয়া আসিবে তাহা ভাবিয়৷ দেখ! 
প্রয়োজন । 

ব্যাস্কার,"আইনব্যবসায়ী অথব| অতি সাবধানী কাঁরবারী লোকদের 
এই নীতি বুঝাইয়া উঠ! কঠিন। : উদ্যম্হীনতা ও জডতার সঙ্গে 
তাহার! ব্যবসায়ের স্থায়ীত্রকে এক পধায়ে ফেলিতে চাহে । পণোর 
মূলা হাস করিবার কল্পন। তাহাদের মনে আসে ন|। লাভের টাকা 
যদি পুনরায় বাবসায়ে খাটানে। যায় তাহা হইলে ব্যবসায়ের অধিকতর 
প্রসার ও অধিকতর অর্থাগম হইবেই । আমাদের প্রত্যেক গাড়ী পেছু 
লাভ খুব কম, কিন্তু মোটের উপর আমাদের লাভ যাইয়া! দাড়ায় খুব 
বেশীতে । 

লাভের টাকা হইতে বেশী কিছু অংশীদারদের *“ডিভিডেও” বাবদ 
না দিয়া আমরা অধিকাংশ টাকা খাটাই কারবারে এবং কিছু 
শমিকদের ভাগ করিয়। দেই। ফোর্ড কোম্পানীর অংশীদারগণ 
ডিভিডেণ্ট খুব কম পায়। নূতন টাকা ঢালিবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের 
দামও অনেকট| কমাইয়া ফেলি। আমাদের লাভের অংশ হইতে 
ক্রেতাদের বঞ্চিত কর! আরম বাঞ্ছনীয় মনে করি না। এই সম্পর্কে 
একটা ঘটনার কথা মনে পড়িল। একবার আমাদের লাভ আশাতিরিক্ত 
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রকমে বেশী হইয়! গেল। সে বৎসর যাহারা আমাদের গাড়ী কিনিয়া- 
ছিল তখন তাহাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ ডলার করিয়া ফেরৎ দিলাম। 
সেই সঙ্গে ক্রেতার্দের জানাইয়া দিলাম যে, আমর! ভূল করিয়া 
গাড়ীর দাম বেশী ধাধ্য করিয়াছিলাম। অংশীদারদের লাভের অংশ 
বেশী দেই না বলিয়া সেই বৎসর কয়েকজন অংশীদার কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে মামল| রুজু করিয়াছিল। আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় 
দাড়াইয়। আমি আমার এই নীক্তির কথাই বলিয়াছিলাম। তখনকার 
নীতি অনুসারে আমি এখনও কাজ কবিয়৷ চলিয়াছি। আদালতে 
আমি দেখাইয়া ছিলাম থে, ৪৪* ডলার করিয়া যখন আমাদের গাড়ীর 
দাম ছিল তখন আমর| বিক্রয় করিয়াছিলাম পাচ লক্ষ গাড়ী, কিন্তু 
গাড়ীর মূল্য ৩৬* ডলারে নামাইয়! বিক্রয় করিয়াছিলাম আট লক্ষ 
গাড়ী । 
যাহার। মনে করে লাভের বেশীর ভাগ অংশীদারদের প্রাপ্য 
তাহার। অনেকেই আমাদের ব্যবগার নীতি সমর্থন করিবে না। এজন্ 
আমি কারবারে অংশীদার রাখা পছন্দ করি ন|। পণ্যোৎপাদনে 
তাহাদের কোন প্রয়োজন নাই । আমি চাই অধিক লোককে কাজের 
স্থুবিধ। দান করিয়া দেশের ও দশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে। এজন্য মনে 
করি, যাহার! কাজ করে তাহারাই কাধ্যকরী অংশীদার ; কারণ 
তাহাদের লক্ষ্য থাকে কারখানার উন্নতির দিকে, লভ্যাংশের দিকে 
নয়। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, শ্রমিকদের বেতন হাস 
করা ও লভ্যাংশ বণ্টন উঠাইয়৷ দেওয়া, এই ছুইটির কোন্টি আপনি 
সমর্থন করেন” তাহা হইলে লভ্যাংশ উঠাইয়া দিবাঠী পক্ষেই আঙ্গি 
মত প্রকাশ করিব । শ্রমিকদের বেতন হাস করিয়া কোম্পানীর আয় 
১০১ 


হেনরী ফোড 


এ শি এছ ০৯ সি পা এ 





বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা কর। মস্ত ভূল। কারণ তাহাতে দেশের ক্রয়" 
শক্তিও হাস পায়। কোম্পানীর মোটা লাভ হইলেই হুইল না। 
কোম্পানী দেশের ও সমাজের অর্থ কি পরিমাণ বৃদ্ধি করিল তাহাও 
দেখিতে হইবে । 

শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতনের সহিত সর্দার জন্য একট। পবিজ্র 
ভাব জড়িত রহিয়াছে । অফিসের খাতায় বেতন কতকগুলি আকের 
সমষ্টি মাত্র হইতে পারে কিন্তু বাহিরে শ্রমিকের নিকট ইহার অর্থ 
পরিবারের সুথ-স্থবিধা ও পুত্রকন্ার খেলাধূলা, লেখাপড়া হইতে 
আরম্ত করিয়! ঘরের যাহ। কিছু রমণীয় সব। লাভের উপর নির্ভর 
করে কারখানার মালিক, শ্রমিক ও ক্রেতা, এই তিন শ্রেণীর লোকের 
স্বার্থ। 

আমরা সর্বদা হাতে প্রচুর পরিমাণ নগদ টাক। রাখি। বর্তমানে 
আমাদের প্রায় পাচ কোটি ডলার নান! ব্যাঙ্কে জমা রহিয়াছে । 
প্রয়োজন হইলে ধার পাইব এই মনে করিয়া! ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্কে টাকা 
রাখিয়াছি__যদিও ধার করিবার প্রয়োজন আমার্দের কখনও হইবে 
না। কাজ বন্ধ রাখিয়া আমর। কখনও অপচয় করি না কিংবা 
মরস্ুমের সময় আমরা বেশী কাজ করি না। আমাদের কারখানায় 
বারমাসই মরহুম লাগিয়া রহিয়াছে। মরন্থুম বুঝিয়া কোম্পানী 
খোল। ও বন্ধ রাখিলে ভাল শ্রমিক পাওয়া কষ্টকর হয়। একটা 
নিপ্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করিতে সুদক্ষ শ্রমিক আসিবেই বা কেন? 
সুদক্ষ ও কর্মঠ লোকের কাঁজের অভাব কি? বারমাস সমান তাবে 
কাজ চালাইবার জন্য আমাদের খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর 
হইতে হইয়াছে । 
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১৯২* সালের ডিসেম্বর মাসটা ছিল ব্যবসায়ীদের পক্ষে একটা 
স্মরণীয় কাল। সেই সময় অনেকগুলি মোটরের কারখান৷ বন্ধ হইয়া 
যায়। যেগুলি বন্ধ হয় নাই সেগুলিও ছিল সব ব্যাঙ্কের হাতে 
আটক । তখন ফোর্ড মোটর কোম্পানীর নামেও বার্জারে গুজব রটিয়৷ 
গেল যে, মিঃ ফোর্ড টাকা ধার করিবার জন্ত ব্যান্কের দরজায় দরজায় 
ঘুরিতেছেন কিন্তু কোথাও ধার মিলিতেছে ন|। ফোর্ড কোম্পানীর 
নামে অনেক কথাই অনেকবার শুনিয়াছি, কোন কথায় কখনও কান 
দেই নাই। কিন্তু এবার গুজবের একটা বিশেষত্ব ছিল। তাই 
গুজবটাকে নেহাৎ উড়াইয়া দ্রিতে পারিলাম না। এমন কথাও 
শুনিলাম যে, অর্থাভাবে আমাকে ব্যবসা গুটাইতে হইবে । 

কথাটা এই-_১৯১৯ সালে কোম্পানীর নানাপ্রকার আসবাবপত্র 
কিনিবার জন্য আমর| প্রায় সাত কোটি ডলার ধার করিয়াছিলাম। 
তন্মধ্যে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ ডলার শোঁধ করিবার তখনও বাকী 
ছিল। তাহা ছাড়! আয়কর বাবদ গব্ণমেণ্টকে দিধার বাকী ছিল 
১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার এবং শ্রমিকদের বাষিক “বোনাস, দিবার 
প্রস্তাব করিয়াছিলাম ৭০ লক্ষ ডলার । মোটের উপর ১৯২০ সালের 
১ল| জানুয়ারী হইতে ১৮ই এপ্রিলের মধ্যে আমাদের প্রয়োজন হইয়! 
পড়িয়াছিল € কোটি ৮০ লক্ষ ডলারের । কিন্তু আমাদের হাতে 
তখন মজুত ছিল মান্র দুই কোটি ডলার ৷ বাকী ৩ কোটি ৮০ লক্ষ 
ডলার পাই কোথায়? আমাদের হিসাব নিকাশের ব্যাপার বিশেষ 
গোপন রাখি না; সকলেই আমাদের আথিক অবস্থা জানে । এজন্ড 
গুজব রটিল ধার করা ছাড়া আমাদের গত্যস্তর নাই। তিন চাত্র 
কোটি ডলার ধার করা আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকরও হইত না। 
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যে কোন ব্যাঙ্কে চাহিবামাত্রই আমর! ধার পাইতাম। টাকার বাজারে 
আমাদের একটা সুনাম ছিল । 

আমাদের আধিক অবস্থার খু'টিনাটি লইয়া! কাগজপত্রেও খুব 
লেখালেখি চলিতে লাগিল। যাহারা চিরকাল আমাদের বিষের চক্ষে 
দেখিয়া আসিয়াছে, এই স্থযোগে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে 
তাহার! ছাড়িল না। কিন্তু আমি কোন গুজব কিংবা! বিরুদ্ধ প্রচারের 
প্রতিবাদ করিলাম না । মনে মনে কাধ্যপদ্ধতি ঠিক করিতে লাগিয়! 
গেলাম। 

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, অভাবের সময় টাকা ধার কর| খুবই ভূল 
এবং উহা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ। এজন্য ধারের কথা কাহাকেও 
মনে করিতে দিলাম না। আমার চিরস্তন নীতি অনুসারে চেষ্টা 
করিলাম প্রতিদিন আরও অধিক সংখ্যায় গাড়ী প্রস্তত করিয়া উহার 
মূলা আরও হ্রাস করিতে এবং কারখানার সব রকম অপচয় নিবারণ 
করিতে । গাড়ীর দাম কমাইয়। দেখিলাম আমাদের বিক্রি অনেকটা 
বাড়িয়ছে। কিন্তু কয়েকমাস পরেই আবার মন্দা দেখা দ্িল। 
বুঝিলাম সাধারণ ক্রেতার পক্ষে গাড়ীর দাম তখনও বেশী রহিয়াছে ; 
মূল্য আরও হাস করা প্রয়োজন। তখন কারখানার খরচ আরও 
কমান দরকার মনে করিলাম। সমস্ত গুভাইয়। লইবার ভন্ত ছুই 
সপ্তাহ কারখান! ছুটি দিলাম । কিন্তু কাজ শেষ করিতে ছুই সপ্তাহের 
জায়গায় ছয় সপ্তাহ লাগিয়। গেল। তখন বাজারে হে চৈ পড়িয়া গেল 
যে, ফোর্ড কোম্পানীর দরজা আর খুলিবে ন|। 
*. তখনও আমর! বাজারে টাকার জন্য বাহির হই নাই। কিন্ত 
সকলেরই ধারণা ছিল ভিক্ষার ঝুলি কাধে লইয়া ব্যাঙ্কের হারে 
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জআামর্দের ধন্ন| দিতেই হইবে। তবু ব্যান্কের দুয়ারে আমাদের কেহ 
দ্েখিল ন।। নিউ ইয়র্কের কোন ব্যাঙ্ক স্বেচ্ছায় আমাদের বলিল, 
টাকা ধার দিতে তাহার! রাজী কিন্তু তাহাদের একজন কন্মচারীর 
হাতে আমাদের টাকা-পয়স! সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়িয়া দিতে হইবে। 
আমাদের শুভাকাজ্কী ব্যাঙ্ককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিলাম । 

নৃতন ব্যবস্থ! করিতে গিয়া দেখ| গেল, যুদ্ধের সময় যুছের সরঞ্জাম 
তৈয়ারী করিতে যাইয়৷ কারখানায় অনেক গলদ ঢুকিয়াছে। তাহাতেই 
অপচয় হইতেছে খুব বেশী। তাহ! ছাড়। তথন আরও কতকগুলি 
নৃতন নৃতন ডিপার্টমেপ্ট খোলায় ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে অত্যন্ত অধিক। 
সেগুলি সব দূর করা হইল। | 

মোটর তৈয়ারীর সংখ্য! বাড়াহয়। দিলাম । কারখানার শ্রমিকের 
্য। অনেক কমান হহল। তাই বলিয়। তাহাদের কর্মচ্যুত করা 
হইল না। তাহাদের ফোর্ড কোম্পানীর নান! দোকানে দেওয়া গেল। 
বিভিন্ন অংশ যাহার। তৈয়ারী করিত তাহাদের অনেককে মোটর 
তৈয়ারী করিতে দিলম। পূর্বের যেখানে প্রতিদিন হাজার গাড়ী 
তৈয়ারী হইত সেখানে দিনে চার হাজার গাড়ী তৈয়ারী হইতে 
লাগিল। ফলে এপ্রিল মাসের শেষে আমাদের দেয় টাকা শোধ 
করিয়া দেখ। গেল হাতে ২ কোটি ৭৩ লক্ষ ডলার বেশী রহিয়াছে । 
পূর্বের খণ, দেয় আয়কর এবং শ্রমিকদের বোনাস সবই দেওয়া 
হইল এই কম্মমাসের মধ্যে । কারখানার স্ুব্যবস্থ। করিয়া অপচয় 
বন্ধ করিলে টাকার অভাব যে কখনও হয় না তাহাই আমর! দেখাইয়ু 
দিলাম। 
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আমরা যখন মোটরের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে কমাইয়া দিলাম 
অথচ ব্যান্কের কাছে হাত পাতিলাম না তখন আবার চারিদিকে 
আমাদের সমালোচন। চলিতে লাগিল, আমরা নাকি বাজারের গতি 
নষ্ট করিয়া দিতেছি | কিন্তু প্ররূত পক্ষে আমর। তাহাই করিতেছিলাম 
কি? আমরা বরং বাঁজারকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়! ফেলিতে 
ছিলাম। বাজারের অবস্থা ফিরাইয়! আনিবার জন্য তখন আবার 
অনেকে ধুয়। ধরিল ইউরোপকে খুব বড় হাতে খণ দেও। এই নীতি 
অনুসারে কাঙ্দ করিলে কিছু সময়ের জন্য ইউরোপ হঘতে। আমেরিকাব 
মাল টানিতে পারিভ এবং সেই সুযোগে আমাদের ব্যবসায়ীগণ 
তাহাদের গুদামজাত মাল কতকটা৷ খালা করিতে পারিত। কিস্ত 
ভবিষ্যতে উহার ফল কি দাড়াইত তাহ| কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছে কি ? 
বে ব্যা্কগুলি ইউরোপকে খণ দিত তাহার! আর টাকা ফেরৎ পাইত 
না। ফলে তাহার্দের দরজ] চিরদিনের জন্য বন্ধ হইত। ব্যাঙ্ক 
বন্ধের শোচনায় পরিণামের কথ। বিশেষ করিয়। না! বলিলেও চলে। 

যাহ! হউক, আমাদের নিজের কথা বলি। আমর! কারখান! 
গুছাইবার চেষ্টা না করিয়। অনায়াসে চার কোটি ডলার ধার করিতে 
পারিভাম। কিন্তু তাহা হইলে আমাদের ব্যবসায়ের কোন লাভ 
হইত কি? টাঁক। ধাঁর করিয়। বসিলে আমরা নিশ্চয়ই কারখানার 
গলদ দূর কবিতে চেষ্টা করিতাম ন|। গলদপগুলি থাকিয়াই যাইত 
এবং মোটরের দাম কমাইয়াও সাধারণের উপকার করিতে পারিতাম 
ন| | তাহা ছাডা, পাচ কোটি ডলারের জন্য আমাদের গ্রতি বংসর 
ঘে সুদের জের টানিতে হইত তাহাতেই সমস্ত লাভ শোষণ কুরিয়া 
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লইত। কিন্তু বাঙ্কারগণ আমার্দের বলিয়াছিল টাকা ধার করিতে, 
কারখান] গুছাইতে কেহ কখনও বলে নাই। 

এখানেই ব্যবসায়ে ব্যাঙ্কারের প্রতিপত্তি রাঁখিবার দোষ । তাহারা 
কারখানাকে দেখে টাকার দিক দিয়া, পণ্যোৎপাদনের দিক দিয়। নহে। 
ব্যবসায়ের অবস্থা যে চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে না, তাহার। 
তাহ। বুঝিয়াও বুঝে না । পণ্যের মূল্য হাস করাকে তাহারা মনে 
করে ভাষ্য লাভ ছাড়িয়। দেওয়া । আমার মনে হয়, বাঙ্কারগণ বড় 
বড় কারখানার কাজ চালাইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । ব্যবসায়ের শিক্ষ। 
তাহাদের লাভ হয় নাই। তবু যে কারখানাগুলি সবই তাহাদের 
হাতে যাইয়া পড়িয়াছে, তাহা সম্ভবপর হইয়াছে শুধু ব্যবসায়ের প্রচলিত 
নিয়মের জন্য । তাই বলিয়া আমি ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কারদের শুধু নিন্দা 
করিতেছি না । জগতে অর্থনীতিবিদ্দের যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে । 
টাক! লেন-দেনের স্থবিধ। না থাকিলে বাবসা! চলা অসম্ভব। এই 
লেন-দেন চালাইতেছে ব্যাঙ্ক। কিন্তু সম্প্রতি ব্যবসায়ের ধারার যে- 
ভাবে পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহাতে ব্যাঙ্কের আর বেশীদিন কারখানার 
প্রত হ্ইয়। থাঁকিতে হইবে না। ব্যাঙ্ক হইবে শিল্প ও কারখানার 
সেবক স্বরূপ । তখন টাকা ব্যবসা না চালাইয়।, ব্যবসাই টাকাকে 
চালাইবে এবং ব্যাঙ্কগুলির নজর টাকার দিকে ন! থাঁকিয়৷ থাকিবে 
সমাজ স্বোর দিকে । ব্যাঙ্ক তখন দেখিবে কি করিয়া দেশের 
অধিকতর উপকার সাধন করা যায়। তখন টাকার বাজারেও কোন 
প্রকার গোলমাল থাকিবে না । টাকার গোলমাল না থাকিলে দেশে 
দারিদ্র্য এবং অভাব থাকিতে পারে না । দারিদ্রয-দোষ ঠূর করা! তেমন 
কিছু শক্ত নয়। ইহা দূর কর না-কর! মানুষেরই আয়ত্তের মধ্যে । 

১০৭ | 


- দশ 


দীরিজ্য-দোষ সম্বন্ধে ছেলেখেল৷ হইতৈই্ অনেক কথা শুনিয। 
আমিতেছি। সমাজদেহ হইতে এই শত্রকে দূর করিবার মহনীয় 
চেষ্টাও কম করা হয় নাই। বস্ত্রতঃ দারিদ্র্কে ইচ্ছা করিলেই দূর 
করা যায়। ইঠী দূরীকরণের একমাত্র উপায় নুতন নৃতন কারধ্যের 
উদ্ভাবন কর| এবং নব নব কাধ্যপঞ্ছতির প্রবর্ঘন করা। আইন 
করিয়া দ্ারিদ্রা দোষ দূর কর| কখনও সম্ভবপর হয় ন|। 

পরিবার ঝ| ব্যক্তিবিশেষের খাইবার, পরিবার ও থাকিধার 
স্থানের অভাবকে আমি দারিদ্রা বলি। অবশ্য দুনিয়ার সকলেই যে 
এক ভাবে থাকিবে খাইবে তাহার কোন অর্থ নাই। কারণ ছুইজন 
মানুষও একরকম নয়। মনে ও দেহে তাহাদের পার্থক্য অনেক। 
এক্ষেত্রে সকল মান্ষকে সমানভাবে গড়িয়। তুলিবার চেষ্ট। কল্পনা 
মাত্র। ইহাতে বরং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাওয়ারই কথ। অর্থাৎ দারিপ্র্য 
যেখানে ব্যক্তি-বিশেষ ব। পরিবার-বিশেষে আবদ্ধ ছিল সেখানে 
সকলকে সমান স্তরতৃত্ত করিবার অর্থ সেই দারিদ্র্যকে মকলের ঘাড়ে 
চাপাইয়! দেওয়া। ইহাকে এছাড়া আর কি বল! চলে? যাহার বুদ্ধি- 
বিবেচনা, কার্ট-ক্ষমত| অধিক তাহাকে যদি টানিয়া অপেক্ষাকৃত অন্ন 
বুদ্ধিবৃতিসম্প্প ও অল্প কর্মক্ষম লোকের স্তরে নামান হয় তাহা হইলে 

১০৮ 


হেনরী ফোভ" 


শেষোক্ত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে না) বরং অধিকতর 
কম্মক্ষম ব্যক্তির কন্মক্ষমত! কমিয়! যাইবারউ অধিক সম্ভাবনা । 
বর্তমান জগতে যোগ্যব্যক্তিগণ এখানেই হুল বুঝিয়াছেন। দারিজ্া 
দুর করিতে হউলে চাহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রাচুধ্য। একমাত্র 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পণ্যোতপাদনেই তাহা মন্তব। শিল্প-ছগৎ্ এদিকে 
অবশ্য অনেকট। অগ্রসর হইয়াছে । সো দন বোধ ৩য় খুব দুরে নহে 
যেদিন প্রত্োকেই তাহার পারিশ্রমের অন্পাতে দৈনন্দিন জীবনের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য যথেষ্ট পর্রিমাণে পাইবে | মান্তষের এই দাবা 
মিটাইবার ভন্য গ্রযোজন শুধু নব নব উদ্ভাবন, শক্কিণ, কব নব কায্য 
প্রণালীর । 


পণ্যোৎ্পাদন ও পণ্য সরবরাহের মধ্যে সামগ্রন্ত নাই বলিয়া 
এখনও দারিজ্রের এত প্রকোপ । কুবি 9 শিল্প উভয়ের পক্ষেই এই 
কগা বল৷ চলে । উৎ্পাধন ও সরবরাহের মামঞ্জম্ত ন। থাকায় অপচয়ও 
হয় যণেষ্ট। উহা দূর করিবার জন চাই শুরু দূরদর্শী ও বিজ্ঞ লোকের 
প্রতিভা । অদূরদশী লোকের পক্ষে অপচয় ধরিয়৷ উঠা অসম্ভব। 
এজন্য তাহাদের দ্বারা একাজ হইবে বলিয়া আশ। করা যায় না। 
তাহারা শুধু টাকার অাকটাকেই বড় করিয়৷ দেখিয়। থাকে। 


পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থ। ইচ্ছ। করিলে কারখানার মালিকগণও 
করিতে পারে । কিন্তু তাহাদের অপচয়ের জন্য শ্রমিকগণও অনেক 
সময় প্রয়োজনমত জিনিষপত্র পায় না। পণ্যের অত্যধিক মূল্র 
জন্য এ অপচয় ঘটিয়। থাকে এবং পণ্য দেশের অধিক লোকের হা 
যাইয়া পৌছে ন।। 


১৩৪১ 


হেনরী €ফাড 


আমাদের কতকগুলি অপচয়ের কথ এখানে উল্লেখ করা বোধ 
হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন|। যর্দিও তৃষ্টাস্ত আমেরিকা হইতে দেওয়া 
হইতেছে, তথাপি সকল দেশের পক্ষেত কথাগুলি খাটে। মিসিসিপি 
নদীর শক্তির অপচয়ের কথা ধর! যাউক। মিসিসিপির এলাকায় 
কয়ল! নাই, অথচ এই নদীর বিরাট ল্োত-খক্তির কোন প্রকার 
ব্যবহার হয় না। এই এলাকার লোকদের কয়লা আনিতে হয় বহু 
দূরদেশ হইতে, এজন্য মূল্যও দিতে হয় প্রচুর । কয়ল| কিনিবার 
ক্গমত! যাহাদের নাই তাহার গাছ কাটিয়া কাঠ করিয়। লয়। সবে 
দেদিন মাত মিসিসিপির শ্রোত হভতে বৈদ্যুতিক শক্তি লইয়| এই 
এলাকার অধিবাসীদের সহম্র অভাব দূর কর৷ হঠয়াছে। 

ব্যক্তিগত সঞ্চয় অগব! ব্যয়-সক্কোচ দ্বারা কখনও দারিব্রা দূর 
কর| যায় না। ইহার একমাত্র প্রতিকার পণ্যোৎপাদনে অধিকতর 
হৃব্যবস্থা ৷ ব্যয় সক্কোচ, সঞ্চয় হত্যার্দি কথাগুলি লইয়া ছুনিয়ায় অনেক 
নাড়া-চাড়। কর! হইয়াছে । লক্ষ লোক লক্ষাধিক বার এই বুলি 
আওড়াইয়াছে । কিন্তু ফল কিছু হয় নাই। ব্যয়-সক্কোচ কথাটার সঙ্গে 
মনে হয় যেন ভয় জড়ান রহিয়াছে । বাঁচিয়াও যাহার মুতগ্রায়, মনে 
যাহার্দের জোর নাই, ব্যয়-সঙ্কোচ কথাট! তাহাদের পক্ষেই শোভা 
পায়। অবশ্ঠ অপব্যয় অপেক্ষা ষে ব্যয় সক্কোচ কর। অধিকতর 
বাহ্ছনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবনের মূল্যবান 
দিনগুলি যে নিদিষ্ট কয়েকটি মুদ্রা] নাড়া-চাড়। করিয়াই কাটাইয়। দিতে 
হইবে তাহারই বা অর্থ কি? এই সকল ভাবিয়। দেখিলে মনে হয় 
'ব্য়-সন্কোচের অপর নাম অপব্যয়__ইহা জীবনের রস নষ্ট.করিয়া 
ফেলে, জীবনকে আনন্দ উপভোগ হহতে বাঞ্চত করে। অপবায় ও 


১৯১০ 


ব্যয়-সঙ্কোচ উভয়কেই অপচয় বলা চলে । একটিতে অন্যায় ব্যবহারে 
জিনিষ নষ্ট হয়, অপরটিতে অব্যবহারে জিনিষ পঁচাইয়। ফেলে। 
ব্য়সক্কোচ অপব্যয়ের প্রতিঘাত হইতেই উদ্ভৃত। 


সঞ্চয়ের দিকে অনেকেই খুব বেশী নজর দেয়। সঞ্চয়ের অভ্যাস 
অবশ্ঠ খুবই ভাল এবং সঞ্চয় করিবার প্রয়োজনও যথেষ্ট। কিন্তু ইহা 
লইয়৷ খুব বাড়াবাড়ি করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা ছেলেপুলেদের 
সঞ্চয়ী হইতে শিক্ষা দেই। অপব্যয় বন্ধ করিবার পক্ষে এই শিক্ষার 
উপকারীত| যথেষ্ট | কিন্তু ইহা! শিশু-মনের আত্মবিকাশের 
সহায়ক নহে। সঞ্চয়ী হইতে শিক্ষ। দেওয়া অপেক্ষ। ছেলেদের শিক্ষা 
দেওয়। উচিত কোন দিকে অর্থ থাটাইলে উহা আরও বৃদ্ধি পায়। 
কষ্ট করিয়! মানুষ যে টাকা জমায় তাহ! জমাইয়! না রাখিয়। যদি কোন 
কাজে লাগান যায় তাহ। হইলেই অর্থের বাবহার হয় সর্বাপেক্ষা ভাল। 
তখন বরং সঞ্চয় হইতে পারে আরও অধিক। যুবকর্দের উচিত 
টাক! জমাইয়৷ না রাখিয়! কোন কাজে তাহা খাটান। ইহাতে 
অর্থ করিবার উত্তাবনী শক্তিও বুদ্ধি পায়। অর্থকরা উদ্ভাবনী শক্তির 
পূর্ণ বিকাশ হইলে সঞ্চয়ের ভাবন। ভাবিতে হয় না। তখন সঞ্চয় 
নিজেই নিজের ভাবন। ভাবে । অর্থের স্ব্যবহারই অর্থ সঞ্চয়ের প্রধান 
পথপ্রদর্শক | অর্থের ব্াযবহারেই অর্থ বৃদ্ধি পায়। ব্যবহারের প্রাণশক্তি 
আছে, অব্যবহারের তাহা নাই । 


অনেকে মনে করে টাকা থাকিলেই সব হইল। কিন্ত টাকার যদি 
উৎপ্যদিকা শক্তি ন। থাকে তাহা হুইলে উহার মূল্য কি? অন্ধের 
্থায় টাকাকে পূজা করিলে প্রকৃত এম্বধ্যের অবমানন! করা হয়। 
্ডিডি 


্্ 





অনেকের ধারণা কৃষি ও শিল্লের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান রহিয়াছে__ 
এমন কি উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্বী। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। 
কৃষি ও শিল্লের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন কর! একান্ত 
সম্ভব। শিল্পী কৃষককে দিতে পারে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কৃষির জন্ত 
সমস্ত উপধরণ এবং কুধকও দিতে পারে শিল্পাকে কারখান! চালাইবার 
জন্য কৃষিজাত সমস্ত দ্রব্য । উভয়ের সহযোগিতায় জীবনকে সর্ঝপ্রকারে 
সুখময় করিয়া! তুলিতে পার। যায়। 

অনেক কাঞ্জ আছে যাহা সমস্ত বৎসর আমান ভাবে চলে ন। 
বংসরে তিন্ন চার মাস মরস্তুমের ওন্ ব।সয়া থাকিতে হয়। রাছমিস্তরী 
শীতের সময়ট। বসিয়া কাটায়, কুষক ক্ষেত্রে বীজ বপনের পর অলস 
জীবন যাপন করে । জমির শশ্ত পাকিবার আশায় সে উন্মুখ হইয়া 
বসিয়। থাকে । এই সময়টায় তাহার কোন কাজই করিবার থাকে 
ন|। যদ্দি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, রুধক তাহার অবসর সময়ট! 
কারখানায় কাঁজ করিয়া উপাজ্জন করিবে এবং কারখানার শ্রমিকগণও 
রুঘির সময় কারখানা ছাড়িয়। ভূমি কর্ষণ, শেত্রে বাজ বপন ইত্যাদি 
করিবে তাহ। হইলে উভয়ের জীবন-যাত্রার পথ কত সুগম হয়। কুষি 
ও শিল্পের মধ্যে এই প্রকার সহযোগিতা স্থাপন করিলে কৰক ও 
শ্রমিক কাহারও পক্ষে “মন্দ” সময় বলিয়। কিছু থাকিতে পারে ন!। 
আমি মনে করি পরস্পরের মধো এইরূপ সহযোগিতা স্থাপন করাই 
স্বাভাবিক নিয়ম। 

অর্থের দিক দিয়! ছাড়া অন্য দিকেও এই সাহচধ্যের যথেষ্ট 
উপকারীতা রহিয়াছে | কৃষি ও শিল্পের প্রতিদ্ন্বাতার অমূলক কল্পনা 
মানুষের মনকে যে সঙ্কীর্ণ করিয়৷ তুলিয়াছে উভয়ের সহযোগিতায় 
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রবী কাত 


তাহ। দূর হইতে বাধ্য। জীবনধারাকে বন্মুখী করিতে পারিলেই 
জীবনের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। তখনই বুঝা যায় প্রত্যেক ধারারই 
পরস্পরের সহিত কিরূপ নিকট সন্বন্ধ। বিরাট প্রকৃতির সহিত, 
অনস্ত উন্মুক্ত আকাশের সহিত আবদ্ব-কারখানার কোন শত্রুতা নাই। 
প্রকৃতি কারখানাকে সাহায্য করিতে এবং কারথান৷ প্রকৃতির অফুরন্ত 
সৌন্ধধাকে উপলব্ধি করিবার :পথ সহজ ও সুগম করিতে সর্বদা 
প্রস্তত। 

পৃথিবীতে অসম্ভব বলিয়া! কোন কাজ নাই। যাহ। কামা, যাহা! 
তায় তাহা তো কখনও অসম্ভব হইতে পারে না। তাহা পূর্ণ করিতে 
হইলে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া! “বহুজন হিতায়”, “বহুজন সুখায়। করিতে 
হইবে লোভ ও স্বার্থত্যাগ, বিভেদ তুলিয়া! কাজের জন্য সকলকে হইতে 
হইবে সঙ্ঘবন্ধ। 

যাহার! ধনী অথবা যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ম্বচ্ছল তাহারা 
চিন্তবিনোদনের নিমিত্ত বংসরের তিন চার মাস কোন গ্রীদ্থাবাসে 
বা শৈলশিখরে কাটাইয়। থাকে। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে তাহ! 
সম্ভব কি? সময় এবং অবকাশ থাকিলেও তাহার! সময় কাটায় অন্ত 
কোন রকম কাজে। কারখানাগুলির উচিত শ্রমিকদের চিত্তবিনোদনের 
সুব্যবস্থা কর।। বৎসরের বারমাস স্য্যের উজ্জ্ল আলোক, গ্রান্তরের 
নির্মল বায়ু সেবন হইতে বঞ্চিত হ্ইয়৷ যাহার! কারখানার গণ্ীর 
মধ্যে আবদ্ধ থাকে, জীবন ধারা সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান যে গণ্ডীবদ্ধ' 
থাকিবে তাহাতে আশ্চধ্য হইবার কি আছে ! কাজের মধ্যে থাকিয়াও 
যাহাতে তাহারা প্রকৃতির সৌন্দরধ্য-সম্ভার উপভোগ করিচে পারে, চেষ্টা 
করিলে সেইরূপ ব্যবস্থা! করা যায়। 


৮ ১১৩ 


হেনরী, ফোড” 
অনেকে মনে করিতে পারে, কারখানা! হইতে তিন চার মাসের 
জন্ শ্রমিকদের সরাইয়! নিলে পণ্যোৎ্পাদনে ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু 
বাস্তবতার চোখে দেখিতে গেলে সেরূপ কিছু হয়ন|।। তিন চার 
মাস মুক্ত বায়ুতে কাজ করিয়া শ্রমিকগণ যখন কারখানায় ফিরিবে 
তখন তাহারা কাজ করিবে পূর্ণোছ্যমে। দ্বিগুণ উৎসাহে । পরিবর্তনের 
একটা উপকারীতা আছে। তাহ! ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে কাজ করায় 
জীবনযাত্র! নির্ববাহের ব্যয়ের যে অপর দিক দিয়া সংস্থান হইল তাহা 
কি বিবেচ্য নহে? এখানেই কৃষি ও শিল্পের সহযোগিতার মূল 
ভাৎ্পধ্য |; 
আমরা বনু পূর্ব হইতেই কৃষি 9 শিল্পের সাহ্চধ্য স্থাপনের চেষ্টা 
করিতেছিলাম। এদিকে আমাদের চেষ্টাও যথেষ্ট ফলবতী হইয়াছিল। 
সে কথা বারাস্তরে বলিব। 


ডেট্রয়ের অনতিদুরে নর্থভিলে আমাদের এক প্রকার যন্ত্র তৈয়ারী 
করিবার ছোট একট! কারখানা ছিল। সেখানে গ্রামের লোকেরাই 
কাজ করিত। কারখানা ছোট ছিল বলিয়৷ কাজও তেমন বেশী 
হইত না। "গ্রামের লোকের! প্রয়োজনমত কারখানায় কাজ করিত 
এবং বাকী সময়টা নিজেদের কষিক্ষেত্রে থাটিত। 


তাহা ছাড়া ডেট্রয় হইতে প্রায় পনের মাইল দূরে ফ্লাটরকে কীচ 

তৈয়ারী করিবার জন্য আমাদের একট কারথানা! আছে । সেখানেও 

গ্রামের লোকের] আসিয়া সময় মত কাজ করে। এই কারখানাটা 

“অপেক্ষাকৃত বড়। ইহার চারিদিকে জমিও প্রচুর, রুষকেরা এখানে 

ইচ্ছামত জমি লইয়া চাষ করিতে পারে। গ্রামে কারখানা করিবার 
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হেনরী, ফো্ড- 


আর একটা স্থবিধা এই যে, সহরের দূষিত আবহাওয়া ঢুকিয়া গ্রাম্য 
পবিত্রতাকে কলুধিত করিতে পারে না। কৃষি ও শিল্পের সাহচর্যের 
ইহাই কি প্রকৃষ্ট উদাহরণ নয় ? একমাত্র কৃষিকার্যে গ্রাম্য শ্রমিকদের 
ষে আয় হয়, পল্লীতে ছোট কারখান৷ স্থাপন করিলে তাহাদের আয়ও 
অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। দারিব্র্য দূরীকরণের পক্ষে ইহা! অপেক্ষা 
প্রকুষ্টতর উপায় আর কি হইতে পারে? 


বড় বড় কারখানাগুলি যে শুধু শিল্প-গ্রধান সহরেই থাকিবে তাহা 
আমি খুব সঙ্গত বলিয়৷ মনে করি না। কাধ্যক্রমে কারখানাগুলি একস্থানে 
যাইয়া জুটিয়াছে । পণ্যোৎপাদনের ক্রমোন্লতির সঙ্গে সঙ্গে যখন দেখা 
যাইবে একট। জিনিষের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তৈয়ারী করা 
যাইতে পারে তখন কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে চিরস্তন মতও ব্দলাইয়৷ 
যাইবে । তখন সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, ছোট নদীর তীরে বড় 
কারখানা অথবা বড় নদীর তীরে ছোট কারখানা স্থাপন করা যাইতে 
পারে। বিভিন্ন কারখানায় .ভিন্ন ভিন্ন অংশ তৈয়ারী করিলে 
পণ্যোৎ্পাদনের বায়ও খুব কম পড়িবে। অবশ্্ এই নিয়মের যে 
ব্যতিক্রম নাই তাহা বলিতেছি না। কতকগুলি জিনিষ আছে যাহার 
জন্য খুব বড় প্রতিষ্ঠান এবং অগণিত লোকজন ন। হইলে কাজ চলা 
সম্ভব নয়। 


শিল্পের কারখানাগুলি আর অধিক দিন বড় বড় সহরে কেন্দ্রীভূত 

হইয়৷ থাকিবে না। অদূর ভবিষ্যতে দেশের সর্বত্র ছোট ছোট 

কারখানার উদ্ভব হইবে । সহ্রগুলি সব প্রায় দ্ন্উলিয়৷ হইয়া 

পড়িয়ীছে। অধিক কাল এভাবে চল! অসম্ভব। অবশ্ত সহর হুইতেঁ 
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যে আমাদের প্রভূত উপকার হইয়াছে সে 'কথা সর্বদা শ্বীকাধ্য। 
সহরগুলি গড়িয়। না উঠিলে পল্লীর শান্তিময় জীবস্তমৃত্তি আমাদের চোখে 
প্রতিভাত হইত না। হ্াস্থাবিধি, সামাজিক সঙ্ঘগঠন প্রভৃতি জ্ঞান 
আমর পাইয়াছি সহর হইতে । এদিকে আবার সমাজ-দেহে যে সকল 
দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে তাহারও মূল উৎস সহরে ৷ সহরের ব্যয় 
বাস্ুল্যের কথা ছাড়িয়াই দিলাম । সহরগুলি সবই নিঃসহায়, নিঃসম্বল। 
পল্লীগ্রাম হইতে খাইবার জিনিষ না! গেলে উহাদ্দের অনাহারে থাকিতে 
হয়, পরিধানের বস্ত্র না গেলে লজ্জ। নিবারণ হয় না। সহরের জীবন- 
পচ্ছতি এত অস্বাভাবিক যে, কালে কালে ইহার জন্তই লোক নাগরিক 
জীবনের উপর বিরূপ হইয়া! পড়িবে । 


সম্তায় ও সহঙ্গে পণ্যোৎপার্দিকা শক্তি বৃদ্ধি করাই দেশ হইতে 
দারিদ্র্য দূর করিবার একমাত্র উপায়। পণ্যোৎপা্দনের সঙ্গে সঙ্গে 
অপচয়ও নিবারণ করিতে হইবে, কারণ, অপচয় হইতেই দারিদ্রের 
উদ্ভব হয়। পূর্বে এই সকল কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি। 
তথাপি পুনরায় বলা প্রয়োজন যে, দেশের উপকারের জন্য সম্তায় 
প্রচুর পরিমাণে পণ্যোৎপাদ্ন অনায়াসে কর! যায়, কিন্তু ধনিক ও 
বাবসায়ীর মূলধন হয় এই কাধ্যে প্রধান বাধা । 


সস্তায় পণ্যোৎপাদন করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের হাতে 

জিনিষ পৌছাইয় দিবার উদ্দেশ্য যে ধনিক ও মূলধনের থাকে তাহা 

সমাজের পক্ষে কখনও ক্ষতিকর হয় না। শ্রমিকের নুখ-স্থবিধা, 

(দেশের ও দশের কণ্যাণ যে ধনিক কামন। করে, ব্যবসায়ের লাভকে 

সে নিজম্ব জিনিষ, নিজের শ্রমের পুরস্কার বলিয়৷ মনে করে না। 
১১৬ 


হেনরী ফা, 
পণ্যোৎপাদ্নে যাহারা তাহাকে সাহাধা করিয়াছে, লাভের অংশ 
তাহাদেরও প্রাপ্য বলিয়া সে স্বীকার করে। মৃলধনের কার্ধয অর্থ- 
বৃদ্ধি নয়, জীবনের স্থুথ-ন্থবিধা বৃদ্ধি। আমরা যদি শিল্প কারখানার 
সাহায্যে সমাজের সমস্যার সমাধান করিতে ন পারি তাহা হইলে 
বলিতে হইবে আমাদের প্রধান কর্তব্যই বাকী রহিয়াছে। 





১৯৭ 


_এগার- 


কৃষি ও শিল্পের সহযোগিতা স্থাপনে আমরা কি করিয়াছি 
তাহা দেখা গ্রয়োজন। সত্য বলিতে গেলে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
ভূমি কর্ষণের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতেই ফোর্ড কোম্পানীর 
উৎপত্তি। কিন্তু দৈবক্রমে আমাদের কারখান! হইয়৷ উঠিল মোটর 
গাড়ীর কারথানা। ছেলেবেলায় 'কৃষিক্ষেত্রের কঠোর পরিশ্রমের 
কাজ দেখিয়। ভাবিতাম কি করিয়৷ ভূমিকর্ষণ ও কষিকাধ্কে আরও 
সহজ কর! যায়। আমার প্রথম আবিষ্কারও ভূমিকর্ষণের জন্ম 
মোটর ইঞ্জিন বা ট্র্যাক্টর | কিন্তু তখন মোটর ট্রাক্টরের ভবিষ্যৎ 
বিশেষ উজ্জ্বল ছিল না বলিয়া আমরা মোটর গাড়ী নিন্মাণে 
মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। তখন সকলে চাহিত মোটর গাড়ী। 
কৃষিক্ষেত্রের কাজের উন্নতি হউক বা না হউক কেহ সেদিকে ফিরিয়াও 
তাকাইত ন|। 

কিন্তু হঠাৎ আমাদের ভূমি-কর্ষণের জন্য মোটর ইঞ্জিন তেয়ারী 
করিবার দিকে ঝু"কিয়া পড়িতে হইলঃ। আমাদের প্রথম ইঞ্জিন 
রগ্ানী হইতে লাগিল লগ্ডনে। এজন্য আমাদের কারখানায় ইঞ্জিন 
তৈয়ারী হইবারও একবৎসর পরে আমেরিকার কৃষকদের হাতে 
উহা পড়ে। ১৯১৭-১৮ সালের মধ্যে ইংলগ্ডে আমরা পাঠাইয়াছিলাম 

১১৮ 


হেমরী ফোভ' 


প্রায় পাঁচ হাজার যোটর ইঞজিন। তখন বুদ্ধের সময়। জার্শেনী 
যেখানে-সেখানে মিত্রপক্ষের জাহাজগুলিকে ডুবাইয়া মারিতেছে। 
কিন্ত আমাদের প্রেরিত ইঞ্রিনগুলি সবই নিরাপদে যাইয়! 
পৌছিয়াছিল। পরে বৃটিশ গবর্ষেপ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, আমাদের 
রাক্টরগুলি না পাইলে যুদ্ধের সময় ইংলগ্ুকে না খাইয়া মরিতে হইত । 
ইংলগ্ডে তখন খাছ্যা্রব্যের খুবই অভাব। 

১৯১৭ সালে আমেরিক! মিত্রশক্তির সহিত যুদ্ধে যোগ দিল। 
তখন এমন অবস্থা দীড়াইয়াছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে মাল সরবরাহ করিবার 
জন্যই সমস্ত জাহাজ ব্যস্ত । ইংলণ্ডে খাচ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়ার উপায় 
নাই। বহু ইংরেজ তাহাদের স্ত্রী-পুত্র আমেরিকায় পাঁঠাইয়৷ দিতে 
লাগিল। বুটিশ গবর্েপ্ট দেখিলেন, ইংলগ্ডের ষে জমি রহিয়াছে 
তাহার এক ইঞ্চিও বৃথা পড়িয়। থাকিতে দেওয়৷ অসম্ভব । অথচ 
জমি চাষ করিবার মৃত জন্তও দেশে নাই । তখন আমাদের ডাক 
পড়িল। 

আমাদের ইঞ্জিনগুলি এত সহজ ও সরল ছিল যে, সাধারণত: 
মেয়েরাই তাহ! চালাইত । এই ইঞ্জিনের সাহাযো ইংলগ্ডের খেলার 
মাঠ, বন-ভূমি, পতিত জায়গা। সব চাষ করা হুইল। ট্রাক্টর 
চালাইতে পুরুষ মানুষের প্রয়োজন না হওয়ায় যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারী 
করিতে কখনও মানুষের অভাব হইত না।. নচেৎ বহুলোককে হয়তো 
কৃষি কার্যের জন্য লাগিয়া! থাকিতে হইত। 

মাঞ্চেষ্টারে আমাদের কারখানার প্রদর্শনী ঘরে কয়েকটা ট্রাক্টর 
রাখা হইয়াছিল । ইংলগ্ডের গবর্থেন্ট রুষি সমিতি সেগুলি পরীক্ষ! 
করিলেন। ইহার পূর্বের ইংলণ্ডে নির্দিত ট্র্যাক্টর দেখিয়া তাহাদের 

১১৯ 


ছেনরী কোড 


মনঃপৃত হয় নাই। উচু নীচু জায়গায়, সমতল ভূমিতে নানারকম 
ভাবে আমাদের ইঞ্ডিনগুলি পরীক্ষা করা হইল। কতিপয় পারদ 
ইঞ্জিনিয়ারও আমাদের ট্র্যাক্টর নানারকম ভাবে দেখিলেন। শুধু 
তাহাই নহে, ভূমি কর্ষণের পর ট্্যাক্টর ভাঙ্গিয়া উহার বিভিন্ন অংশ 
পরীক্ষ। কর! হইল। পরীক্ষায় সকলেই খুব সম্তষ্ট হইলেন। ঠিক 
হইল আমাদের কোম্পানীতে অ্ভার দেওয়! হইবে । 

পরীক্ষার অব্যবহিত পরই আমরা তার পাইলাম বহু ট্রাক্টর 
বুটিশ গবর্শেন্টকে সরবরাহ করিতে হইবে। বুটিশ মন্ত্রিসভার 
অনুমতি অন্ুদারে আমাদের অর্ডার দেওয়! হইয়াছে । ফেরৎ তারে 
জানাইলাম যে অর্ডার গ্রহণে আমরা রাজী । সঙ্গে সঙ্গে মি: 
সোরেনসনকে ইংলগ্ডে পাঠাইলাম। মিঃ সোরেনসন আমাদের 
মাঞ্চে্টারের কারথানা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ইংলগ্ডের অবস্থার 
সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল বলিয়াই তাহাকে পাঠান গেল। 

সাবান্ত হইল যে ইংলগ্ডের ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় ট্রাক্টরের ভিন্র 
ভিন্ন অংশ প্রস্তত করা হইবে। কিন্তু তখন আর এক বিপদ 
উপস্থিত। জুন মাসে জারন্মেনী ন্যায়-অন্তায় না ভাবিয়া এরোপ্রেন 
হইতে ইংলগ্ডের নানাস্থানে বোম! ফেলিতে আরম্ভ করিল। কোন 
কারখানায়ই আমাদের ইঞ্জিনের অংশ তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করিতে 
পারিলাম না। অগত্যা একটি কোম্পানী রাজী হইল, কিন্তু তাহারা 
যেদাম হাকিল তাহাতে দেখা গেল প্রতি ইঞ্জিনের দাম যাইয়া 
পড়ে দেড় হাজার ভলারে | মিঃ সোরেনসন মন্ত্রিসভার জনৈক সদস্তের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, সাত শত ডলারের অধিক কোন 
ইঞ্জিনের দাম পড়িতে পারে ন।। 

১২৬ 





হেনরী ফোভ' 


বুটিশ মন্ত্রী বজিলেন, “এই দামে পাচ হাজার ট্র্যাক্টর আমাদের 
দিতে পারেন ?” 

“পারি” । 

“কতদিনের মধ্যে” ? 

"ছুই মাস আন্দাজ" | 

তথনই চুক্তিপত্র ম্বাক্ষর করিয়া মিঃ সে'রেনসন পরের জাহাজে 
আমেরিকা রওন! হইলেন। 

বৃটিশ গবর্মেষ্টের নিকট হইতে যখন স্র্যাক্টরের চুক্তি লওয়! হইল 
তখন আমাদের হাইল্যা্ড পার্কের কারখানা যুদ্ধের সরঞ্রীমান্ধ 
তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত ছিল। ,এজন্য ডিয়ারবর্ণের কারখানাকে 
বাড়াইয়! নৃতন যন্ত্রপাতি যাহা দরকার বসান হইল। ছুই মাস অতীত 
হইবার পূর্বেই নিউইর্কের "ডকে” বুটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে আমাদের 
ট্যাক্টরের প্রথম কিন্তি যাইয়৷ পড়িল। কিন্তু জাহাজের অভাবে 
সেগুলি পাঠাইতে দেরী হ্ইয়। গেল। অতঃপর ১৯১৭ সালের ৬ই 
(ডিসেম্বর তারে জানিলাম ট্র্যাক্টরগুলি নিবাপদে যাইয়৷ পৌছিয়াছে। 
পরে তিন মাসের মধ্যে পাঁচ হাজার ট্রাক্টরের চুক্তি শেষ করিলাম। 
আমার নিজের দেশে প্রচলিত হইবার পূর্বে ইংলগ্ডে কষিকাধ্য আমার 
কারখানার কলে চলিতে লাগিল । 

ঘোড়া ও গরুর সাহায্যে জমি চাষ করা যেকি কষ্টকর ব্যাপার 
তাহা আমার জানা আছে । নিজেও দিনের পর দিন রোদে বৃষ্টিতে 
লাঙ্গল ধরিয়া ঘোড়ার পেছনে পেছনে চলিয়াছি। পঙশ্তদার! জমি 
চাষ ঝুরিতে লোকের কত সময়ই না নষ্ট হয়, কত শক্তিই ন! অযথা, 
ক্ষয় হয়! ঘোড়ার সাহায্যে যে জমি চাষ করিতে লাগে ছয় ঘণ্টা 

১২১ 


ছেজরী ফোড” 


ট্র্যাক্টরে সেই জমি চাষ করা যায় এক ঘণ্টারও কম সময়ে। এত 
অপচয়ের পর আমাদের কুষকের। দরিদ্র থাকিবে তাহাতে আর আশ্চধ্য 
কি? এই অপচয়ের জন্য কৃষিজাত পণ্য সম্ভ। হইতে পারে না। 
কৃষকদের নৃতন কোন যন্ত্রের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন শুধু ষে যন্ত্র 
আছে তাহাতে শক্তি নিয়োগ করা । 

আমাদের মোটরের ন্যায় ট্র্যাক্টরকেও আমরা যথাসম্ভব পাতলা 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অনর্থক ওজন বাড়াইয়া ইঞ্জিনের শক্তি 
নষ্ট করা কোন কালেই আমাদের ইচ্ছা নয়। তাই ট্র্যারের ইঞ্জিনকে 
ষথাসম্ভব মজবুত, পাতল! ও সহজ করিতে চেষ্ট। করিয়াছি। দামও 
এমন করিয়াছিলাম যাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তাহা কিনিতে পারে । 
এজন্ত প্রায় পনের বৎসর ইঞ্জিন লইয়া পরীক্ষা করিয়াছি, ইহাতে 
লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় হইয়াছে। 

ট্রযাকুরের জন্য আমর! ভিন্ন কারখানা করিয়াছিলাম। এক 
কারখানায় দুইটি জিনিষ তৈয়ারী করা আমি সম্ভব বলিয়া মনে 
করি না। পূর্বে একথা একাধিকবার বলিয়াছি। তাহ! ছাড় গাড়ীর 
ইঞ্জিনও ট্র্যাক্টরের ইঞ্জিন বিভিন্ন কাজের জন্য তৈয়ারী। গাড়ীর 
ইঞ্জিনকে শুধু চলিতে হয়, কিন্ত ই্্যাক্টরের ইগ্রিনকে চলার সঙ্গে সঙ্গে 
মাটিও কাটিতে হয়। 

ইহ ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হুইয়াছে। 
জমি চাষ করিতে কয়েকদিনের প্রয়োজন মাত্র-_তা” জমি যত 
বড়ই হউক না কেন। চাষ হুইয়া গেলে ইঞ্জিন যাহাতে বসিয়৷ না 
. থাকে আমাধের সেই দিকেও দৃষ্টি দিতে হইমাছে। ট্র্যাক্টরের ইঞ্জিনকে 
কোন একটা স্থানে বসাইয়৷ যাহাতে যে-কোন কাজে লাগান যায় 
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তাহার বাবস্থা করিয়াছিলাম। জমি চাঁষ হইতে আরম্ভ করিয়া 
ট্যাক্টরেক ইঞ্জিন দিয়! শশ্য কাটা, মই দেওয়া, মিল চালান, এমন 
কি ছাপাখানার কাজ পধ্যস্ত চালান যায় । একবার কয়লার আমদানী 
বন্ধ হওয়ায় ট্র্যা্টরের ইঞ্জিন দিয়া প্রেস চালাইয়৷ আমর] “ডিয়ারবর্ণ 
ই্ডিপেণ্ডেপ্ট” পত্রিক1 প্রকাশ করিয়াছিলাম। 


্র্যাক্টরও আমরা মোটর গাড়ীর পদ্ধতিতেই তৈয়ারী করি। 
বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কারখানায় তৈয়ারী করিয়া একস্থানে সবগুলি 
একত্র জুড়ি ট্র্যাক্টর করা হয়। এজন্য উহার দাম পড়ে খুব সন্তা। 
১৯১৮ সালে আমেরিকায় ট্র্যাক্টরের প্রথম প্রচলন আরম্ভ হয় । তখন 
উহ্বার দাম ছিল ৭৫০ ডলার। “১৯২২ সালে আমর! উহার মূল্য 
৩৯৫ ডলার পর্যস্ত নামাইয়াছি; দাম আরও কত কমিবে তাহা এখনও 
বলিতে পারি না। 


অদূর ভবিষ্যতে, খুব বেশী হইলেও আগামী বিশ বৎসরের মধ্যে 
সকল কৃষকেরই ট্র্যাক্টর ব্যবহার করিতে হইবে এবং যাহারা ব্যবহার 
করিবে না তাহাদের কৃষিকাধ্য ছাড়িয়৷ অন্য কাজে হাত দিতে হইবে । 
কারণ ট্র্যাক্টরের সাহায্যে চাষ করিলে খরচ এত কম পড়িবে যে পশুঘার! 
জমি চাষ করিয়া প্রতিযোগিতায় কিছুতেই পাড়িয়া উঠা যাইবে 
না। ট্র্যাক্টরের চাষে যে খরচ কম পড়ে যুদ্ধের সময়ই তাহা হিসাব 
করিয়! দেখা গিয়াছে। ট্র্যাক্টরের সাহায্যে কৃষিকার্ধ্য চালাইলে বৎসরে 
চব্বিশ পচিশ দিন কাজ করিলেই একজন সাধারণ কৃষকের সমস্ত 
কাজ হ্ইয়া যাইবে। বাকী সময়টায় তাহারা অন্ত কাজ করিতে, 
পারিবে। 
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টর্যাক্রের সাহাষ্যে কৃষিকাধ্য ব্যবসার হিসাবে চালাইলে খাদ্য 
দ্রব্যও খুব সন্ত! হইবার কথা। তখন খাগ্ঠাভাবে কাহাকেও কষ্ট 
পাইতে হইবে না এবং গবর্ণমে্টকেও বসিয়া বসিয়৷ থা্য দ্রব্যের 
মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে না। তখনই হইবে গ্রামে গ্রামে, 
কৃষিক্ষেত্রের সন্নিকটে ছোট ছোট মিল, ফ্যাক্টরী ও কারখানার উৎপত্তি, 
ধীরে ধীরে দেশে গড়িয়া উঠিবে রুষক সমিতি । তখন নিজেরাই 
নিজেদের খাছত্রবা প্রস্তুত করিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিষ বিদেশে 
চালান দিবে। এখন টেক্সাস অঞ্চলে যে গম উৎপন্ন হয় তাহ। ময়দা 
করিবার জন্য পাঠান হয়, সিকাগো অথবা নিউইয়র্কে, পরে সেই 
ময়দ্াই অতাধিক দরে টেক্লাসের লোকদের কিনিতে হয়। কৃষিক্ষেত্রে 
ছোট ছোট ময়দার কল বসিলে টেক্সাসের অধিবাসীরা ময়দ। পাইবে 
অতি সম্ভ। দরে । 

কৃষি ও শিল্পের সহযৌগিত| কিরূপে সম্ভব এবং উভয়ের সাহাষ্য 
দারিদ্র্য কিরূপে দূর কর! যায় তৎসম্বন্ধে আর বিশেষ বলা নিশ্রয়োজন। 
অদূর ভবিষ্যতে হইবেও তাহাই। 


€ডিট 


_ বার__ 


দীরিত্ের প্রতিকার ও কৃষিকার্ধা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা 
হইয়াছে । এখন বলিব দান ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কথা। দারিজ্রোর 
সঙ্গে সঙ্গে দান-দাতব্যের কথাটা স্বতঃই উঠিয়! পড়ে। দারিদ্র্য 
ন1 থাকিলে দানের প্রয়োজনীয়তাই ব! কি? কিন্তু প্রশ্ন এই, সভ্য 
জগতে দান খয়রাতের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? আমি বলিতেছি 
না যে জগৎ হইতে দান দাতব্যের ব্যবস্থা! উঠিয়! যাউক, মানুষ তাহার 
হয় হইতে উদারতা বদান্যতা মুছিয়! দিক; বরং মনে করি মানুষের 
হদয়ের কোমল তন্ত্রী যেদিন মানুষের দুঃখে করুণ স্থুরে বাজিয়৷ না 
উঠিবে, প্রতিবেশীর দুঃখে কষ্টে যেদিন প্রতিবেশীর হৃদয় না কাদিবে, 
সেদিনই আসিবে সমাজের ও জগতের সর্বাপেক্ষা! শোচনীয় অবস্থা । 

আমি বলিতে চাই যে, দয়ার ন্থায় মহৎ গুণকেও আমর! টানিয়া 
আনিয়াছি অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্তীর মধ্যে । ক্ষুধিতের আর্তনাদে ব্যথিত 
হইয়! যদি তাহার ক্ষুধা নিবারণ করিতে চাই তবে ক্ষুধাকে সমূলে 
উৎপাটিত করি না কেন? ছুঃখীর প্রতি যদি আমাদের প্রকৃত সহান্গ- 
ভূতি থাকে তাহা হইলে জগত হইতে ছুঃখকে দূর করিতে প্রয়াস 
পাই না কেন? ছুঃখীকে দান করা খুবই সহজ কিন্তু দানকে 
অগ্রায়োজনীয় করিয়া তোলা তেমনই আবার কঠিন। দারননকে 
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অপ্রয়োজনীয় করিতে হইলে আমাদের ব্যক্তিবিশেষের ছু:খের 
গণ্তীর বাহিরে বহু দুরে তাকাইতে হইবে। কেবল তাহাকে 
সাময়িক ভাবে সাহায্য করিয়া! ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না। ছুঃখীকে 
সাহায্য করিবার লোক যথেষ্ট মিলে, কিন্তু চাই এমন লোক যাহার। 
দুঃখ দূর করিতে প্রয়াসী। 

ব্যবসাদারী বদান্যতা৷ অথবা ধরাবীধ! নিয়মে দানশীলতার পক্ষপাতী 
আমি কোন দিনই নহি। বাবসাদারী বদান্ততা বদান্ততার কোমলতাকে 
নষ্ট করিয়! ফেলে । তখন দারিদ্রের সাহায্যের কথা হয় একটা বাধ 
বুলি-_-কথার কথ! মাত্র । 

খবরের 'কাগজে না ছাপাইয়াও ছুঃঘীকে দান, আর্তকে সাহায্য 
করা চলে। অনাথ আশ্রমে যতশিশ্ত সাহাযা পায় তাহার শতগুণ 
অধিক অনাথ বালক যে গৃহ্স্থের ঘরে মায়ামমতায়, স্বেহে-বাৎসল্যে 
প্রতিপালিত হইতেছে তাহার খবর কেহ রাখে কি? সমাজ সমবায় 
ব্যাঙ্ক করিয়া দরিদ্রদের যে খণ দিয় কৃতার্থ করিতেছে তাহা অপেক্ষা 
বহুগুণ বেশী লেনদেন যে হইতেছে পরিবারে পরিবারে, ঘরে ঘরে 
তাহার খোজ কয়জনে রাখে ? এতদূর দেখিয়া শুনিয়া ও দয়া, করুণাকে 
ব্যবসাদারী জিনিষ করিয়া তোল! কতদূর সমীচীন তাহাই বিবেচা। 

ব্যবসাদারী করুণায় দরিদ্রের উপকার না হইয়া বরং অপকার 
হয় বেশী। এই নেওয়ার মধোও একটা মাদকতা আছে। ইহাতে 
গ্রহীতার হয় মধ্যাদা হানি, তাহার চিত্তবৃত্তি হয় হীন। ধরাবীধা 
দানশীলত। কশ্মঠ লোককে অকর্মণা করিয়। তোলে, আত্মনির্ভরশীল 
লোককে পরমুখাপেক্ষী করে । আমেরিকায় একবার এইরূপ অবস্থা 
প্রায় হুইয়া ঈাড়াইয়াছিল। তখন গ্রহীতারা মনে করিত দাঁনের 
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পাওয়াটায় যেন ভাহাদের একটা অধিকার বা দাবী রহিয়াছে । অথচ 
যে অবস্থা দূর করিবার জন্তু দানের ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল, তাহা 
দুর হয় নাই, কিংবা অভাব দূর করিবার একটা সুযোগ পাইয়াও 
দরিদ্র গ্রহীতার! আত্মনির্ভরশীল হইতে চেষ্টা করে নাই । 

দান কখনও সমাজে শাস্তি সমন্বয়তা আনিতে পারে না। 
গ্রহীতাকে সর্বদা দাতার নিকট অবনত হইয়া থাকিতে হয়। তাহা 
না হইলেই ওঠে আবার কৃতজ্্রতা-অরুতজ্ঞতার প্রশ্ন। গ্রহীতা 
চিরদিন গ্রহীতা হইয়া কখনও থাকিতে চাহে নাঁ। যে দান অভাবের 
মূলে আঘাত না করে সেই দানের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া 
মনে হয় না। ইহাতে সমাজের কোন লাভ হয় কি? * 

বন্তমান শিল্পনজগতে দানের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া 
আমি মনে করি না। পূর্বে আমি দেখাইয়াছি যে, আপাতঃ যাহাদের 
নিঃসহায়, উপার্জনে অক্ষম-_অন্ধ, খঞ্জ, আতুর ইত্যাদ্ি-_বলিয়া মনে 
হয় তাহাদেরও শিল্লোৎপাদনের জন কারখানার কাজে নিযুক্ত কর! 
যায়। বিজ্ঞান যদি তাহা করিতে না পারে তাহা হইলে তাহা বিজ্ঞান 
নামের অযোগা। বর্তমান কারখানাগুলিতে কাধ্যের বিভাগ এত 
রহিয়াছে যে, উহাদের একট! না একট! বিভাগে যেকোন লোক 
কাজ করিতে পারে। অন্ধ এবং থঞ্জের জন্যও কারখানাগুলিতে 
কাজের অভ্ভাব নাই। এতকাল সমাজ যাহাদের নিঃসহায়, সমাজের 
গলগ্রহ বলিয়৷ কপার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিল বর্তমান কারখানা- 
গুলির দৌলতে তাহারাও একজন সুস্থ সবল-দেহ ব্যক্তির সমান 
অর্থ উপার্জন ও পণ্যোৎপাদন করিতে সক্ষম। একক্বন থখগ্ত কিংবা 
অন্ধ' ষে কাজ করিতে পারে সেই কাজে একজন সুস্থদেহ বাক্তিকে 
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ফোড" 


সি শে লা এপি, ওটি 


নিযুক্ত করা অন্যায় । অন্ধ ব্যক্তিদের বাশবেতের কাজে লাগান থে 
কতবড় ভূল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 

জেঁলথানাগুলিতে সাধারণতঃ দেখ! যায় কয়েদদের ইট ভাঙজিতে, 
দড়ি গ্রস্ত করিতে অথবা এইরকম ছোটখাটো কোন কাজ করিতে 
দেওয়৷ হয়। জেলের নিয়ম কি এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়? জেলখানা- 
গুলি পরিচালনের ব্যবস্থা ভাল হইলে জেলের খরচ জেলখানা হইতেই 
উঠিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, কয়েদীদের এমন কাজে লাগান 
উচিত যাহাতে জেলে বসিয়াও তাহার! পরিবার প্রতিপালন করিতে 
সক্ষম হয়। আর যাহাদের পরিবারের বালাই নাই তাহারাও এমন 
অর্থের সংস্থান করিতে পারে যাহাতে জেল হইতে বাহির হয়! তাহাদের 
পরের গল গ্রহ হইয়া! পড়িতে না হয়। তাই বলিঙ্ক আমি কয়েদীদের 
কারখানার কাজে লাগাইতে বলিতেছি না। এই বাবস্থাকে আমি 
বরং স্বণাই করি ।. কিন্তু জেলের ভিতরেও পণ্যোৎ্পাদনের এইরূপ 
ব্যবস্থা! করা যায় যে, তাহা! জনসাধারণ ও কয়েদী উভয়ের পক্ষেই 
কল্যাণকর হয়। কিস্ত দুঃখের বিষয়, কয়েদীদের শুধু খাটাইবার জন্য 
জেলে কড়। আইন কর! হয়__তাহাদের উপকারের জন্ত নহে। 

প্রকৃত সমাজ সেবার দিকে লক্ষ্য থাকিলে কখনও কাজের অভাব 
হয় না--অভাব যদিই হয়, হয় শুধু কাজ করিবার লোকের । সমাজের 
কল্যাণ সাধনের উদ্দেস্তটে শিল্প কারখানার প্রতিষ্ঠা করিলে দান ও 
সমাজ-হিতৈষী প্রতিষ্ঠানগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। 
দানের আত্মনির্ভরতা সি করিবার ক্ষমত! নাই। কিন্তু আমাদের 
হইতে হইবে আত্মনির্ভরশীল । সেই সমাজই সর্বাপেক্ষা! অধিক প্রাণবস্ত, 
যেখানে অসস্তষ্টি সমাজকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে টানিয়া লইয়া যায়। 

১২৮ 





১ এরদ্কাদ রি কজননদ (দে, িকসপাস্প কল পা জরা পাল (উহ স্পর্শ পপ শে 
. 1 / . 





সস পলিপ লে ঈসা পিএ আছ পলাশ পপ কস তল শখ লা আপি 






র রঃ ৃ 4, ; রর 
রঃ ঃ ৰা ৮ রর ২৭7 
১:88 , সী এ নিসা: 
০১0 ফান ঠা, গা না? 





প রম রী তে: 





এ 1য় 
পরল ও 4 ॥ প্‌ 
ঠা ৮ দূ 


৮ & ॥ 
না র্‌ 
4 ্ ১৮6 
৪৫2 £ রঃ চি এ ং রি পি , ২ ॥ ৫ 
৮1 ৮৪ ৭৮ রি এসি + ক) দিন ছি ও । ( 
ঁ ॥ ॥*" ক ॥। দি? ৭ রখ * ] 
৮ । রি কনা? ৯০ ৮21 
ই ২ সা রি উজ) ১, দিনা রন 
লগ ১, 4 চা । 
॥ । দ ৯ ্ ) ৮ ॥ র্‌ ন্ড ছা %& ৮ | 
॥ ১) মল 21 নি চ 4 [সির সি রহ স্য ৪... $ শ িবর এ 1 
॥ / মি ৪ ড॥ ্ ৷ 4 ৪ £ 
ৎ চা টা ৫ এ] 4. শি ১4 ্ রর ॥ 
1 3. । ।5 কাটা ৭ সৎ ৭ 
।ঃ গস বি8৭ প্র ৮. খা 5 ্ খা 
॥ রঙ 4 44 ॥ লি রর 
। 2 দিল সি এ "57 4 04 2» দলা ঞ না | 
8৮ দিকে রা ॥ / নি রর 
্ ধু মি 
রঃ ষ্ঠ নটি , টা ৮. টি | ৰ 
্ ঘ বা 
£ চে 1.1 
টু সঃ রং & 1 
ধ 4 এ 
৪ ৫ 
৬ ৯ 
চা) 
রঙ 
রা 


আআ শালা | 


চু 


শা পাক 


নস  পিরাডিিিউজাটি ডা 





সপ আসমা | এ পিস ৯৯৯ পেস পপি ৭ পিপান 


এ শি হিশাী স 





উল 


€ চা এ বসত) ষ্ঠ ৯ £ 4» ১৭ শি ০৫, %] র্‌ শি রঃ 
কহ] বগা ৭5 ৪ ৰা ২৪ 1 £ 7 7608117 ওপ ঞঁদ ৮ রাযি তায 
স্ধ 1! ঁ সব ৭ ৮ কে সু ৩ ১ ক ৮ 
শি 
্ রী রি 41৮1 ক 1 রি সর এল ফত % তি ॥ 7 ৫ ) 
ক্স । নে 8, পি নং বা 
রর বৃ. 
ল ৫. কহ চি চা চর দূ সা $%1 ছু শি ৬৭ ন শু রর 
শা 1৮50888৮11৩ ঘা 117৯1 5 8 যা 1 একী ভাট তে বত ছি (৮ 
১৪7 138 পি পা হি এ টি সদ 2 ৮ ঘা 1 ্ 11 ৬ নু 
৮)? ৬1৮ ৪1%.515 4১২ দ1) 1৮০ ১ শব ৮1১ হি 577৬ 
শ্রশি। ৮ 5 ৪ ৬ ঞ 10৬ ১81 এ [%৫ দি এ এ . 
হা ্ 
ন ৯ + ॥ 
সঃ ₹ নি শি [টিক ৮5 ছে শা রগ 1 শ১০২৪ [ 
৮৮ 8৩ ৮ ৯ ১৪ পা ঃ টং 5 শত ১১ হিং 688 
রঙ রব 
* ৪ * 
এ গা ২১ পা ৮ শ তি ৯. না পু লিল” ৪115 পা , ৫, ক 
। রি ॥ এ রঃ ব ৫ 
না 
জজ রি ৮ + 
ক ২৬ ধ মল ক ৰ 2 857 তব 81 47 
ন্‌ ! খু 
রঃ রি 
যা ২ লা) রা ০১৬ এ ৯ ঢা লৈ রর ৮০৪ নি ॥.৬%1 ঙ 
লৈ নি ্ (7. ? / 4 গু ঝা খারা 
ক ঙ 
। ণঁ ঠ। ক এ + ॥ ॥ এন 
৫ ॥ ্ঃ ২ 7 ৯১৭81 ্ , ৮ লে ৯: & ছা দল ৪৯ 
॥ নব এ. সদ 
॥ 1 ॥ ্ ৮৮! 
/] ং / নন লা ৬ ঃ 8৮ ৫ রঙ 
৪ ॥ 
। ্ *& ্ শা ক ৮ম 1 ॥ ৮ ।॥ ৯ গত ৮ 
) ধ ? তি জি ॥ লা) ০ রা ত ১২ পে ” জবস 111" 
5 ৬৯ 1) * ৮ ৰ নি 7 রন রঙ । ২৯ 
3558 88০ ৫ এ 187 -1. 
॥ চ রি চে ্ 
চর 
ই. ৮7 * ? ৯ পতি ২ ক নে * * ৮৮ বার পিঠ 
নি রিড, রক উ5. টি হত ও 
বৃ চা নে 
2? ৭ পা? তাত 65 ” ক ১ + প। বী। ₹ | 5 ৭ দল ১৫ হা ও পা ০৪ 
দ্ঘ* / চা ॥ ্ রম ৮ দ্৮ 
৬. ্ ধা ৭ নয ন্‌ 42 +৯1 চা ৰ পড় 
॥ € র্‌ 4 ৮ সি ঠ ধু রর । রা ও । 4 $ শক । 
? 5 ২ ্ ্ রি তে খল বা চা $ ১২8 চা 
£ + ব 5৪ 
॥ ৯ 4 না ॥ ॥ 4 
র্‌ ৭:15 | ৭ ্ $ ২ ॥ 18৮ ৯ টন বা 
১1 ॥& রি নি 
রী রি ১ রশ লি না 8 রি 71 1 হ & 4 ৪, ্ এ 
শা ল 
মা - । গ্শ্‌ গা ঙ । ” ১? 1 
0, ॥ রঃ 1 নু / ॥ কক “ রি ঠ ঢ $ দা রি 
ন্ট চা 
তা 1৮৭ ছি তি পল এ। 4 ৯7 %) ট্টিহ। ও রি 
রি রা ) € 
৮28৬ * রাহি, কউ ক 58 1 র 
লু 
। +৯ এ তি, রং তক ০) ৬৭৯২ 1 খনন ৭০০০২ 0811% 
+ 1: কি রুহি ্ রঙ 1 (পা প্র ৬ ন্‌ 1 এ 
৮1 ৭ ই না ৮75৭ এ গং 1 ন্ সা 8180 
্ ৪ রঃ লহ র্‌ ৮ স্শলি স্ব রে পা টি /&। ৬ সপ 
বং সেক ক, এ পা পু । মতি 4 7.৬ টিন হকংদিগ উ 4 1 লন 
হর এ টি দূ, টিন ১ 522 ৩৫08 1 সি 85 ৪ ২.5 
ধা” ও ও ঠ* এ । 
রঃ ॥ ৬ ধু % চাছ 6 5. তা মার বৃ ] সর 0? 4০৯ শন পপ ৪ 
কট ৰা 
১৮ ৪৫ সিকি হি রর যি ৬ ৮ ৬ চি অহা, ক দা তি? রঙ নট নি টি চি রি 





১৯৩৪ স।লের মডেল 


হেনরী. কোড 


পরোপকার, দানশীল! প্রভৃতি গুণকেও যথার্থ লাভজনক করিয়া 
তোলা যায়। আমার মনে হয় সেই প্রকার পরোপকারেরই সার্থকতা 
অধিক। এই নীতিতে আমি একটা স্কুল ও একটা হাসপাতাল 
চালাইতেছি। আমার চেষ্টাও যথেষ্ট ফলবতী হইয়াছে। 

আমাদের স্কুলে ছাত্রদের হাতেকলমে কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা দিয়! 
থাকি । এখানে বালকদের রীতিমত পণোত্পাদন করিতে হয়। সাধারণ 
টেকনিক্যাল স্কুলগুলিতে দেখ! যায় ছেলেদের পণ্যোৎপাদন শিক্ষা 
দিবার মোটেই ব্যবস্থা নাই । যে জিনিষগুলি তাহারা শিক্ষার সময় 
তৈয়ারী করে সেগুলিকে পরে নষ্ট করিয়। ফেলা হয়। ইহীতে 
ছেলেদের জিনিষ তৈয়ারী করিবার দিকে সেরকম লক্ষ্য থাকে না; 
বাধ্যবাঁধকতার মধো যতটুকু শিক্ষা করা সম্ভব শুধু ততটুকুই তাহারা 
শিখিতে পারে । এই সকল স্কুলে পড়িয়া বালকগণ ম্বাবলম্বী হইতে 
পারে না। কাহারও দানের সাহাযা না পাইলে অর্থ লাভের সম্ভাবনাও 
তাহাদের থাকে না। 

*বালকদের শিল্লোৎপাদন শিক্ষ। দিবার নিমিত্ত এবং তৎসঙ্গে 
পুঁথিগত বিছ্য। শিখাইবার জন্য ১৯১৬ সালে আমি “হেনমী ফোর্ড ট্রেড 
কুল খুলি। টাকার অভাবে যে মল বালক পড়াশুনা স্টরিতে পারে 
না তাহাদের জন্তই স্কুলটি গপ্রতিতিষ্ঠ ইয়। 

স্কুল স্থাপনের গোড়। হইতেই ॥তনটি বিষয়ের প্রতি আম্গাদের 
সতর্ক দৃষ্টি ছিল। প্রথমতঃ, বালকস্াত্রদের বালকই রাখিতে হইসে 
'মকালে তাহাদের শ্রমিক করিয় তুঁলেব না। দ্বিতীয়ত, কারখানা 
পণোোৎপাদনের টী্গে সে তাহাদের পড়াশুনাও করিতে হইবে টা" 
তৃতীয়তঃ, ছেলেদের উৎপন্ন পণ্য বাবহার করিয়া তাহাদের 


মক 


এ সিসি রর 


দায়িত্ন্তান ও আত্মগৌরব বোধ জাগাইয়৷ তুলিতে হইবে। 
বৎসর হইতে আঠার বৎসর বয়স্ক বালকদের আমাদের স্ব,লে লওয়া 
হয়। স্বলে বৃত্তির ব্যবস্থ! রহিয়াছে । প্রত্যেক ছেলেকে প্রবেশের 
সঙ্গে সঙ্গে চারি শত ডলার করিয়। বৃত্তি দেওয়া হয়। যাহার 
কারধ্যের ফল সম্তোষজনক হয় তাহার বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া ছয় শত ডলার 
করা হয়। 

প্রত্যেক ছেলের স্বলের ও কারখানার কাজের খুব পাকাপাকি 
জাবে হিসাব ব্রাখা হয় এবং পরে বৃতি বৃদ্ধি করিবার সময় কাজের 
হিসাব দেখিয়া! বৃত্তি বৃদ্ধি কর! হইয়। থাকে। বৃত্তি ছাড়াও সেভিংস 
বাক্কে জমাইবার জন্য প্রত্যেক ,বালককে প্রতি মাসে কিছু কিছু 
করিয়। টাকা আমরা দিয়া থাকি। বালক যতদিন স্কলে থাকে নেহাৎ 
বিপদ্দের সময় ছাড়া উক্ত টাক সে ব্যাঙ্ক হইতে তুলিতে পারে ন]। 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে স্কলের নিয়ম কাল্গনেরও অনেক পরিবর্তন 
হইতেছে । পূর্বে নিয়ম ছিল প্রত্যহ ছুই ঘণ্ট| পড়াশুনার পর চারি 
ঘণ্টা ছেলেদের কারখানায় কাজ করিতে হইবে। ইহাতে পড়াশুনা ও 
কাজ উভয়েরই/ব্যাঘাত হইত । পরে নিয়ম করিয়াছি যে এক সপ্তাহ 
স্কুলে পড়ার : /র দুই সপ্তাহ কারখান্যয় কাজ করিতে হইবে। এজন 
প্রত্যেক ০্এনীকে ভিন্ন ভিন্ন ষ্ঠ ভাগ করা হইয়াছে । এক এক 
ভাগরে' এক এক সময়ে কাত। ক? 'রতে হয়। ফোর্ড কোম্পানীর 
বা [টি কারখানায় কাজ করি ঘাহাদের দেখিবার শুনিবার কোন 

পাতিই বাকী থাকে ন। হা কলমে কাজ শিখিয়! ব্যবসা! 
রি চাস্ত সমস্ত ব্যাপার বালকদের নৎবর্পণে আসিয়। ডে । যানচিত্রে 
৫. র্‌ একটা ঘিন্দুর মধ্যে দেখি] তাহাদের মলত্ততি করিতে হর 
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কারখানায় আসিয়৷ দেখে সেই সকল জায়গায় জিনিষপত্র যাইতেছে ও 
সেই সকল স্থান হইতে জিনিষ আসিতেছে । যন্ত্রের গতি নির্ণয় 
করিতে তাহাদের আর রহস্ময় “ক' ও থয়ের গতির আক কষিতে 
হয় না। হাতের সামনে মেসিনের গতি দেখিয়াই তাহারা সব 
বুঝিতে পারে । বালকের! কারখানায় যে কাজ করে ফোড কোম্পানী 
তাহ! কিনিয়া লয়। কোন কাজ খারাপ হইলে স্কলেরই ক্ষতি। 

কারখানায় কাজ শিখাইয়৷ আমরা বালকদের বালকত্ব ঘুচাইয়৷ 
দেই না। তাহাদের সামা'জক ও নৈতিক উন্নতির দিকে যতটা দৃষ্টি 
দেওয়া সম্ভব স্কুলের কর্তৃপক্ষ ততট। দিয়া থাকেন। অনর্থক কখনও 
ছেলেদের ঘাড়ে কড়া শাসনের, বোঝ! চাপাইয়! দেওয়া হয় না। 
বালকের সরল বালকত্ব লইয়াই তাহার! ধীরে ধারে মানুষ হয়। 
মারামারি, হুড়াছুড়ি করুক তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। 
আমর! জানি যে বালক বয়সে চপলতা থাকিবেই । তাহা দমন 
করিতে গেলেই তাহার- স্বাভাবিক পরিণতিকে নষ্ট কর। হয়। কিন্তু 
সবালকগণ যাহাতে রাস্তায় যাইয়। ঝগড়াঝাটি, কলহ-বিবাদ না করে 
সে দ্দিকে আমর| খুব লক্ষ্য রাখি। মোট-কথা,$ আমাদের স্কুলে 
বালকদের এমন ভাবে শিক্ষ! দেওয়া হয় ষে, তাহংহ্দর দেখিলেই 
মনে হয় যেন আত্মনির্ভরশীলত!র পতি তাহাদের চোটে, মুখে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। 

ছয়টি ছেলে লইয়া! প্রথম "আসাদের স্কুল প্রাতষ্টিত হয়। »নধন 
স্কুলে প্রায়. সাত শত ছেলেক্, গড়িবার ও কাজ শ্রিখিবার বস্থা 
কর হইয়াছে ।- প্রথম প্রথম /স্লের ক্ষতি হইত, ছাত্রদের নে 
স্কুলের ব্যয় সাঞ্থুলান হুইয়! উঠিত না। ন্ুব্যবস্থার সঙ্গে 
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আমাদের হাসপাতালের ঘরগুলি সব এক রকমের । ভিন্ 
ভিন্ন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা আমাদের হাসপাতালে নাই। কাহাকেও 
নিজের পছন্দসই ঘর দেওয়। হয় না। এক এক ব্লকে চব্বিশটি 
করিয়া কামরা । কর্তৃপক্ষের চোখে আমাদের সব রোগীই সমান। 
কাহারও প্রতি ব্যবহারের তারতম্য আমর! করি ন।। 

আমাদের দেশীয় হাসপাতালগুলিতে যে দোষক্রটি রহিয়াছে 
আমরা সেগুলি যথাসাধ্য দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছি। দেশের 
হাসপাতালগুলির যে অবস্থ৷ তাহা দেখিয়া বুঝ! কঠিন যে সেগুলি 
প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে রোগীদের সাহায্যের জন্য ন। ডাক্তারদের সুবিধার 
জন্ত। একদিকে বেশী পরিমাণ টাক ব্যয় না করিলে তো সেখানে 
স্থচিকিৎস! হওয়াই অসম্ভব, তাহ! ছাড়! অনেক সময় রোগ নির্ণয়ও 
সেখানে সম্যকরূপে হয় কিন| সন্দেহ । একজন ভাক্তার যদি রোগ 
নিয়ে কোন ভূল করেন ব্যবসার খাতিরে অথবা পদপ্রতিষ্ঠার 
প্রতিবন্ধকে অন্ত ডাক্তার তাহ। কখনও সংশোধন করেন না। আরও 
চমৎকার যে, অনেক সময় রোগীকে রোগের অবস্থাই জানান হয 
না। হাসপাতার্টো গেলেই যেন রোগী হইয়া পড়ে ডাক্তারদের 
সম্পত্তি। এমন. অনেক ডাক্তার দেখ! যায় যাহাদের নিকট রোগীর 
প্রাণ অপেক্ষা প্রিজেদের প্রেসকিপশনের উপর মায়া বেশী। 

আমান হাসপাতালে সবই করা হয় ঘরোয়! ব্যাপারের মত, 
রোগীক্স রোগ ও প্রাণ লইয়া আমর খেল! করি না। ডাক্তারদের 
আমর শুধু হাসপাতালের কাজের জন্যই নিযুক্ত করি। হাসপাতালে 
আমের বাহিরের ডাক্তার আনিতে দেই না আত যাহাদের 
পার্সিঈরিক চিকিৎসক আছে তাহাদের কথা আলাদা । সাধারণতঃ 
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বাহির়েরলোফ আমাদের রোগীদের কথা কিছু জানিতে পারে না 
কিন্তু পারিবারিক চিকিৎসকদের সহযোগিতা আমর! সর্ব! কামনা 
করি। 
রোগীকে ভগ্তি করিবার সময় প্রথমেই একজন সিনিয়র চিকিৎসক 
.তাহাকে পরীক্ষা করেন। পরে প্রয়োজন মত তিন জন অথবা 
চারিজন ডাক্তারেও দেখিয়া থাকেন। প্রত্োক ডাক্তার তাহার 
পরীক্ষার ফলাফল গোপন রাখিয়া বরাবর প্রধান চিকিংসকের নিকট 
পাঠাইয়৷ দেন। তিনি এইরূপ কয়েকটি পরীক্ষার ফল একজে হাতে 
পাইয়৷ রোগ নির্ণয়ে অনেকটা স্থবিধা পান। পরীক্ষা করিয়া দেখা 
গিয়াছে রোগ নির্ণয় বেশীর ভাগই ঠিক হয়। প্রয়োজন হইলে 
ছয় সাত জন ডাক্তার দ্বারা রোগীকে পরীক্ষা করাইন্ডেও কন্থুর 
হয় না। 
বর্তমানে আমাদের হাসপাতালে প্রায় ছয় শত (রাগীর থাকিবার 
বাবস্থ। রহিয়াছে । পঞ্ুত্যেক রোগীকে ষে টাক! দিতে হয় তাহ! হইতে 
» ভাহার থাওয়া, থাকা, ওঁষধপত্র, ডাক্তার ইত্যাদির সমস্ত খরচ বহন 
কর] হয়। যদি কোন রোগীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হুইয়া 
পড়ে তাহা হইলেও তাহার জন্ত রোগীকে অতিরিংক্ক কিছু দিতে হয় 
না। সমন্তই বাবস্থা করা হয় হাসপাতাল হুইতে। সাধারণতঃ 
আমরা প্রত্যেক সাতজন রোগীর জন্ত একটি নার্স রাখি, প্রয়োজন 
হইলে একজনের জন্য একটি নার্স রাখিতেও আমাদের কোন মাপত্তি 
, নাই । প্রত্যেক রোগীর জন্তা আমরা দৈনিক ফী লই প্রায় সাড়ে 
" চার ডলার ।&হাসপাতাল বড় করিলে ও রোগীর সংকচা বৃদ্ধি ইলে 
খরচ আরও কমিয়া যাইবে । হাসপাতালের ৮ চলে টক 
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আমাদের কারখানার নিয়মে । রোগীদের নিকট হইতে আদায় করা 
অর্থেই হাসপাতালের খরচ চলে। যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে রোগীদের 
অধিক ন্বিধা করিয়া দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য । ইহাতে দান- 
দাতব্যের কোন প্রকার সংম্রব নাই। আমাদের কারখানার মত 
এখানেও শুধু স্ুব্যবস্থার ব্যাপার ৷ আইন কামুনও প্রায় এক রকমের । 
শুধু প্রভেদ এইটুকু যে হাসপাতাল হইতে আমরা লাভ করি না। 
এতাব্দ্‌ হাসপাতালে আমাদের ব্যস করা হইয়াছে প্রায় ৯* লক্ষ 
ডলার। 

আমরা পরীক্ষা করিয়! দেখাইয়াছি, দান করিয়! যে অর্থ ব্যয় করি 
সেই অর্থ' পণ্যোৎপাদদনে লাগাইলে সম্তায় সাধারণের জন্য প্রচুর 
জিনিষ তৈয়ারী করা যায়। তাহাতে দেশের এশ্বধধ্যও বৃদ্ধি পায়। 
সমাঁজের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত কাজ আমাদের সঙ্ঘববদ্ধ হইয়া করা 
উচিত সেইগুলি প্রায়ই আমর] ব্যক্তি বিশেষের জন্য ফেলিয়! রাখি। 
এজন্য চাই দেশে চিস্তাশীল ব্যক্তি । সমাজে যে দানের প্রয়োজনীয়তা 
থাকিতে পারে না সেই বিষয় ভাবিতে গেলে দেশের অর্থ নৈতি 
অবস্থ। সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে এবং মন হইতে ভয় দুর 
করিতে হইবে। যাহার আত্মনির্ভরশীলতা আছে তাহার পরের 
সাহায্য লইবার প্রয়োজন নাই, পরের দানের জন্ত সে লালায়িত নহে । 

পরমুখাপেক্ষীত৷ হইতেই হয় ভয়ের উৎপত্তি । বাহিরের সাহায্যের 
আশ) যাহার! বসিয়। থাকে, পদ্দে পদে তাহাদের আসে বাধাবিত্ব | 
কাজে যাহার। আত্মনিয়োগ করে তাহাদের চেষ্টা বিফল হয় না-_ 
হইতে পারে ন!। সফলতার পথে যে অসংখ্য প্রত্তিবদ্ধক রাহ্য়াছে 
ভয়াতুর, পরনির্ভরশীল ব্যক্তিগণ তাহ। দেখিয়াই বিচলিত হইয়! পড়ে। 
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প্রকৃতপক্ষে এখানে তাহাদের চেষ্টার পরাজয় হয় নাহয় 
ভয়ের জয়লাভ। পৃথিবীতে কয়জন লোক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া 
বিফল হইয়াছে? সফলত!| লাভের জন্য অর্থ ও প্রখর ধীশক্তির 
প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় ধেধ্যের, কাজে লাগিয়। খাকিবার 
আদম্য উৎসাহের । এখানেই সাফল্য । কাজে বিফল হওয়৷ খুবই 
সহজ, কিন্ত সফলতা! লাভ করিতে হইলে চাই চেষ্টায় নিজেকে উজার 
করিয়৷ দেওয়া। সাফল্যের জন্য নিজেকে যে বিলাইয়! দেয়, সফলতা 
তাহার দ্বারে না আসিয়া পারে না। পরাজয়ের প্রত্যেকটি সোপান 
অতিক্রম করিয়া জয়ের পথে যে অগ্রসর হইয়াছে সে জানে অগ্রগতির 
পথে কত দোষত্রটি ছিল তাহার নিজের-_কাজের নয়। * 
যাহ! হউক, মানুষ জগতে শ্রেষ্ঠ জীব। সফলতা বিফলতার 
মধ্যেও সে চিরদিনই মানুষ থাকিবে। বাহিরে না তাকাইয়৷ নিজের 
ভিতরের দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই সে দেখিতে পাইবে অফ্ুরস্ত অমূল্য 
ধনরাজি তাহার নিজের মধ্যে নিহিত আছে। সেইগুলি আহরণ 
» করিবার একমাত্র উপায় ভয় ত্যাগ। আমেরিকার যুবকের প্রতি 
আমার বক্তব্য, 'এই পরনির্ভরত।, পরমুখাপেক্ষীত। দূর কর, অলস 
স্থস্বপ্র মনের নিগুটতম কোণ হইতে ধুইয়া মুছিয়। ফেল? উন্নত বক্ষে 
'একবার দাড়াও দেখি বীর - সাফল্য তোমার পায়ে না পড়িয়! পারে 
'না। গঙ্ধু দৌর্ধবল্য ও ব্লীবত্ব যাহাদের পাইয়। বসিয়াছে পরের দানের 
আশায় তাহার! থাকুক 1 





_ টেরি 


আমর কোন রকম ভূল না হইয়া থাঁকিলে নিঃসন্দেহে বলিতে 
পারি যে, আমর। চলিয়াছি প্রকাণ্ড একটা পরিবর্ভনের পথে। ধারে, 
অতি ধীরে' আমাদের চতুর্দিকে পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে। 
সামান্য লক্ষ করিলেই তাহা! চোখে পড়ে। কথায় কথায় আমরা 
যাহাকে “গোলমাল” বলি, প্রতিষ্ঠিত সমাজদেহে প্রতিনিয়ত যে 
বিপর্যায় ঘটিতেছে দেখিতে পাই, তাহা নব নব জ.বনের ক্ষুদ্র ্পন্দনের 
অনুভূতি ছাঁড়। আর কিছুই নয়। প্রত্যেক কদ্যয়ে লোকের ধারণা 
নৃতন পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের লক্ষ 
থাকা উচিত অতীতের যাহ কিছু মন্দ, যাহা কিছু অকল্যাণকর 
সেগুলিকে সুষ্ঠ করিয়৷ তোলা৷। বুদ্ধিবৃত্তির সাহাযো আমর! অতীতের 
গলিত সংস্কার গুলিকে দুরে ঠেলিয়। দিতেছি। জগতের ও সমাজের 
প্রকৃত রূপ আমরা দেখিতে শিখিয়াছি। আমর! বুঝিয়াছি, পূর্ণ 
স্বাচ্ছন্যে জীবন অতিবাহিত করিবার পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজন 
জগতে তাহার কোন জিনিষের অভাব নাই। এখনও যেটকু 
জানিবার বুর্বিবার বাকী আছে অদূর ভবিস্ততে ্াহাও জানের 
আয়তে আগিয়৷ পড়িবে। 
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অন্তায়কে যদি অন্যায় বলিয়! বুঝা যায় তাহা হইলে উহার 
প্রতিকার সহজসাধ্য হয়। কিন্তু পরস্পরের দোষগুণ খু'ঁজিয়৷ পাতিয়া 
বাহির করিতে গিয়! আমর! নিজেদের কাধে চাপাইয়াছি ভূলের একট! 
বিরাট বোঝা । সমাজের সমন্ত অন্যায়কে ব্যক্তি বিশেষের ঘাড়ে লইয়া 
চল! অসম্ভব। আমাদের অর্থ নৈতিক জীবনেও আমাদের ব্যক্তিগত 
জীবনের ছায়! প্রতিফলিত হইয়! পড়ে। মানুষমাত্রেই স্বার্থপর, 
এজন্য আমাদের প্রতিযোগিতার কাধ্যাবলীও স্বার্থ বিজড়িত। স্বার্থ 
যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ ব! সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত 
তাহা হইলে ইহাকে দূর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইত না। কিন্ত 
মানুষের যাহ স্বভাব-ধন্ম, রক্তের প্রতি বিন্দুর সহিত্ত যাহ। তত্ব োত 
ভাবে জড়িত তাহা দূর কর! অসম্ভব । মান্য যতদিন মানুষ থাকিবে 
ততদিন স্বার্থ থাকিবে, হিংস। থাকিবে, দ্বেষ থাকিবে । 
কিন্তু আমাদের জীবনসংগ্রামের কঠোরত। অনেকটা কমিয়া 
আসিয়াছে। ইচ্ছা করিলে হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তিগুলির নিদর্শন 
"আমরা দেখাইতে পারি। 
যাহাকে উন্নতি বলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন 
ব্যবহাধ্য জিনিষপত্রও অনেক বৃদ্ধি পাইয়ান্ে। এখন একটি সাধারণ 
ইয়াস্কি বালকের শুধু খেলার জন্য যে সরঞ্জাম থাকে সমগ্র এস্কিমো 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও এত জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ । 
একটি সাধারণ ইয়াঙ্কি পরিবারের আসবাব পত্র দেখিয়৷ পাচশত 
বৎসর পূর্বের একজন ধনী ব্যক্তিরও চোথ ঝলসিয়৷ যাইবার উপক্র্ 
হইব্১--অবস্ত গাহার পক্ষে দেখা সম্ভব হইলে । তুলনা হিসাবে এই 
কথাগুলি বলিতেছি। জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় জি|নয-পত্রের 
১৩৯ 





হেনরী €োড 


অভাববৃদ্ধি উন্নতির একটা স্তর মাত্র। কিন্তু এই সকল অপ্রয়োজনীয় 
আসবাবপত্র, খেলার সরঞ্রাম_যেগুলি সমাজের কোন উপকারেই 
আসে ন।--তৈয়ারী করিতে কত অর্থ, কত শক্তির অপচয় হয় তাহার 
খবর কে রাখে? শুভ লক্ষণ, বাহিরের জশাকজমক ও অপচয়ের দিন 
ক্রমশঃ চলিয়। যাইতেছে । জগতের শিল্প কারখানাগুলির দৃষ্টি 
পড়িয়াছে সমাজের প্রকৃত সেব। ও সৌকধ্যের দিকে । 

অর্থ-দেবতার পূজার দিন ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে । ধনী হওয়া, 
ব্যাঙ্কের হিসাবের আক দিন দিন বাড়াইয়া তোল| এখন কেহ গৌরবের 
বস্ত বলিয়। মনে করে না। ধনী হওয়! যুবক আমেরিকার একমাত্র 
কাম্য নয়। ডলার হিসাবে ডলাবের আদর এখন আর পূর্ব্বের মত 
নাই। যুবক হয়ান্কির নিকট ধনী দেব বলিয়। সম্মান ও আদর 
পায় না) সঞ্চয়ের মোহের যুগ চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি 
বিশেষের টাক। জমাইবার কোন সার্থকত। নাই। তাহার সঞ্চিত অর্থ 
কোন্‌ কাজে আসে না। ম- 

ধনীও মানুষ, দরিজ্রও মানুষ, মানুষ হিসাবে স্ুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন 
করিতে দরিদ্রের যতট! জিনিষ প্রয়োজন ধনীরও ঠিক ততটা 
জিনিষেরই প্রয়োজন । পরিধানের জন্য ধনীর দশ গজ ও দরিদ্রের 
এক গজ কাপড় লাগে না__যদি লাগে তাহ! হইলে ধনীর পক্ষে সেইটুক্ু 
করা হয় অপচয়। ধনীর শয়নের জন্ত একট] ঘরেরই প্রয়োজন। এক সময়ে 
একাকী সে দশট। ঘরে থাকিতে পারে না। ধন)র যদি প্রকৃত সমাজ 
সেবার দিকে লক্ষ্য থাকে, সংমারকে সে যদি স্বর্গ করিয়। তুলিতে চায়, 
শিল্প কারখানার স্বার্থপূর্ব মরুভূমিকে শশ্যশ্যামলা করিয়া তুলিবার 
বাসন। যদ্দি তাহার হয় তাহা হইলে ভলারকে ডলার বলিয়। না দেখিয়া 
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সে দেখিবে ভবিষ্তৎ স্থখ সমৃদ্ধির উপকরণ ম্বব্প। ভবিষ্যতের 
মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি থাকিলে সে অর্থকে শস্যোৎপাদনের জন্য শস্যের বীজ 
বলিয়াই মনে করিবে । সুর্যের সন্তীবনীরশ্মির স্তায় সে অর্থকে 'বহুজন 
হিতায় “বহুজন স্ুখায় নিয়োজিত করিবে । সেখানেই হইবে ধনীর 
ধনের সার্থকত|। 


জগতে ছুই রকমের মূর্থ দেখিতে পাওয়া ঘায়। একদল ধনী 
আছে, যাহার| মনে করে প্রভৃত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলেই তাহার। 
অপ্রতিহত ক্ষমতা লাভে সমর্থ হইবে । আর একদল সংস্কারক আছে, 
যাহাদ্দের অর্থের বালাই নাই, নিজেরা নিঃম্ব, যাহারা মুন করে ষে 
ধনীর সঞ্চিত ধন তাহার নিকট হইতে কাড়িয়। লইয়া দরিদ্রের হাতে 
দিলেই সমাজের যত কিছু দারিদ্র্যজনিত দোষ-ক্রটি একদিনে 
শোধরাইয়া যাইবে । এই দুই দলের উভয়েই চলিয়াছে বিরাট 
ভুলের দিকে । 


অলসতা ও কর্মাবিমুখতার মধ্যে তাহার! স্থষ্তির যাছুকরী বিদ্যার 
ফল দেখিতে চায়। তাস-পাশা খেলিয়। ছুনিয়ায় কে কবে অর্থ বৃদ্ধি 
করিয়াছে? তাহাদের মনের ভাব অনেকট! এই রকমের । আমাদের 
সমসাময়িক অনেক লোক আছে য.হারা প্রভৃত ধনের মালিক কিন্তু 
এত অর্থের অধিকার হইয়াও সমাজের এশ্বধ্য বৃদ্ধির সাহাধ্যকল্পে 
একতিলও তাহার] কিছু করে নাই । 


, সমাজের সকলেই যদি নিজের সাধ্যাছসারে, শক্তি অনুযায়ী 

ধনবদ্ধি ও পণ্রোৎপাদনে আত্মনিয়োগ করে তাহা হইলে অভাব 

বলিয়। সমাজে কোন কিছু থাকিতে পারে না। মূলতঃ পণ্যোৎ্পাদনের 
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হেনরী... কোড, 
অতাবেই যত দুঃখ “কষ্টের উৎপত্তি, এই অভাবের মুলে রহিয়াছে 
জ্ঞানের অতাব, দূরদর্শীতা ও চিস্তাশক্তির অভাব 

পণ্যোৎপাদন সম্পর্কে আমাদের গোড়াতেই কয়েকটি কথা মনে 
রাখা উচিত-__ 

(ক) সুখস্বচ্ছন্দে জীবন নির্বাহের জন্ত আমাদের যাহ! কিছু 
প্রয়োজন সমস্তই পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। 

(খ) পণ্যোৎ্পাদন ও শ্রমিককে বেতন দানের সুব্যবস্থা করিতে 
পারিলে সমাজের অভাব অভিযোগ দূর করা সম্ভব হয়। 

(গ) মানুষের স্বভাবগত দোষ-ত্রুটি যাহাই থাকুক না কেন চেষ্টা 
করিলে শিল্প-কারখানা ও অর্থনৈতিক জগত হইতে তাহ! দূর করা 
সম্ভব। 

পণ্যো্পাদন ও মাল সরবরাহে যাহারা বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় 
দেয় ব্যবস| কর। তাহাদের পক্ষেই সহজ হয়, আর যাহার কোন 
প্রকার বুদ্ধি খরচ করে ন। ব্যবস! চিরদিনই স্তাহাদ্দের নিকট কঠিন, 
ুর্ভে্ রহস্তজালে আবৃত থাকিয়। যায়। প্রায় সকলেই ভাবে ব্যবর্সা- 
বাণিজা করা হয় লাভের জন্ত ৷ অর্থ করাই বাবসায়ের মৃখ্য উদ্দেস্ঠ। 
এই ধারণাটা মস্ত ভূল। সমাজ ও দেশের স্বো৷ করাই ব্যবসায়ীর 
লক্ষ্য থাক! উচিত । সমাজের বিভিন্ন কর্মধারার মধ্যে বাবসাও 
একটি ধার। ছাড়া কিছু নয়। প্রত্যেক কাধ্োর ন্যায় ব্যবসায়েরও 
নিজন্ব রীতি আছে, নীতি আছে । সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার 
ফলভোগ করিতে হয়। ৃঁ 

ব্যবসা মিজ হাতে অন্যায়কারীর দণ্ড বিধান +করে। অদূর 
ভবিস্ততে ব্যবসার অঙ্গ হইতে সমন্ত গলদ, সমস্ত আঘর্জন।, দূর 
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ছেনরী কো 


হইবেই। যে মেদিন কাজের মধ্যে বারবার বদ্ধ হইয়া যায় উহার 
কলকজ্জায় গলদ রহিয়াছে নিশ্যয়। যেব্যক্তি অনবরত অস্থথে ভোগে 
গীড়। তাহার দেহে বাসা বাধিয়াছে বুঝিতে হইবে। ব্যবসার দেছেও 
ঠিক সেইরূপ, উহার নীতিগত দোৌষক্রটি উহাকে যে-কোন-সময়ে 
অন্স্থ করিয়া তোলে । তখনই বাজারে বাবসায়ের ঘাটতি আরস্ত 
হয়, বাজার “ফন্দা” বলিয়া চারিদিকে রব উঠে। কিন্তু এই ভাব 
আ'র বেশী দিন চলিবে বলিয়া! মনে হয় না। অদূর ভবিন্যতে 
সকলেই ব্যবসায়ের নীতিগত আইনকানুন মানিয়৷ চলিতে বাধ্য 
হইবে। 

ফোর্ড কোম্পানীর কাধ্য পদ্ধতির দ্বারা দেখা যায় ব্যবসার ক্ষেত্রে 
সাধারণের সেবাই মূল উদ্দেশ্ট। লাভের দিকে তাকাইবার পূর্বের 
এদিকে নজর দেওয়াই সকলের উচিত। সমাজ ও জনসেবা ষে 
কর্শধারার প্রধান উদ্দেশ্ঠ সেই কর্মধার। প্রকৃতই মহান, সেই কর্ধারার 
প্রয়োজনীয়তা প্রকৃতই খুব বেশী । 

ব্যবসায়ে আমাদের উন্নতি দেখিয়া অনেকেই অনেকবার বলিয়াছে, 
দৈবক্রমে ফোর্ড কোম্পানীর এত লাভ হইয়া গিয়াছে । কেহ কেহ 
বলিয়াছে আমাদের কারখানার ও পণ্যোৎপাদনের নিয়ম প্রণালী 
শুধু আমাদের কোম্পানীর পক্ষেই খাটে । ভন্যান্ত কোম্পানীর 
পক্ষে এ নিয়মে কাজ কর! সম্ভবপর কিংব! স্থবিধা জনক নয়। 

ব্যবসায়ী মহলে সকলেরই দুঢ় বিশ্বাস ছিল আমাদের নিয়মপদ্ধতি 
অর্থ নৈতিক হিসাবে অত্ন্ত কাচা। আমাদের নীতি তাহারা বুঝিতে 
পারিত না বনধিয়াই এইরূপ বলিত। আর যাহারা' একটু ভাবিয়া ; 
মেখে তাহারা বলে, মোটর ব্যবসায়ে সম্ভব হইলেও অন্য কোন 
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বাবপায়ে ফোর” কোম্পানীর অনুস্থত নিয়ম মানিয়া৷ চলা অসম্ভব । 
ফোডের নিয়মে সেলাইয়ের কল, টাইপ রাইটার, ঘড়ি, টুপী, জুতা 
ইত্যাদির কারখান! চলিতে পারে না। কিন্তু আমাদের অন্য কোন 
ব্যবপা থাকিলে দেখাইতে পারিতাম, সকল ব্যবসায়েই এই নিয়ম 
খাটে। আমরা যাহা করিয়াছি তাহার কিছুই সহসা হয় নাই ঝ! 
হাওয়ায় ভাসিয়া আসে নাই। আমরা এমন কিছুও করি নাই যাহা 
অপর কেহ করিতে পারিবে না। ধেধ্য ও অধ্যবসায় থাকিলে ভাগ্য 
যতটুকু স্প্রসন্ন হয় আমাদের ভাগ্যে তাহার অধিক কিছু ভোটে 
নাই। বরং আমরা এক রকম কিছু হাতে না লইয়াই ব্যবসা আরম্ত 
করিয়াছিলাম। অনুষ্তত নীতিতে দুঢ বিশ্বাসের বলেই আমর! 
এতদূর অগ্রসর হইয়াছি। এতকাল যে জ্নিফকে লোকে বিলাস- 
বাসনের সামগ্রী বলিয়া মনে করিত আমর! তাহাকে করিয়৷ তুলিয়াছি 
অপরিহার্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। স্থবিধার মধ্যে আমাদের 
শুধু এইটুকু ছিল যে ইতিপূর্বে আর কেহ স্তন করিয়া এ 
এইরূপ করিতে চেষ্টা করে নাই। 

আমর! কাজ আরম্ত করিয়াছিলাম নৃতন পদ্ধতিতে । পরিবর্তনকে 
অনেকেই সন্দেহের চক্ষে দেখে । প্রচলিত নিয়ম-কানুন, আচার-পদ্ধতি, 
ভাবধারা আমাদের মনে এমন দাগ বসাইয়া দেয় যে সেই দাগ মুছিয়! 
ফেলা কষ্টসাধা হয়। এজন্ত নৃতনের প্রতি মানুষের মন সর্ধ্ব। বিরূপ । 
কিন্তু আমরা নৃতনকে কখনও সন্দেহের চক্ষে দেখি নাই। কাজের 
স্থবিধার জ্/ আমর! আমাদের যন্ত্রপাতি সর্ববদ! নৃতন করিয়া গড়িয়া 
অপেক্ষাকৃত অধিক ফলদায়ক করিয়াছি । | 

এই নীতি অনুযায়ী কাজ না করিলে এতর্দিন আমরা কারখানা 
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চালাইতে পারিতাম না । অর্থকে লক্ষা করিয়৷ আমর! কোনদিন কাজে 
অগ্রসর হই নাই। অর্থকে সেখানেই প্রয়োজনীয় বলিয়! মনে 
করিয়াছি যেখানে অর্থ আমাদের নীতিকে কার্যে পরিণত করিতে 
সাহায্য করিয়াছে । আমরা মনে করি সেবাই ব্যবসার নীতি। 
যে ব্যবসার দ্বারা দেশের কোন উপকার সাধিত হয় না সেই ব্যবসার 
অন্তিত্ব না থাকাই শ্রেয়ঃ| ক্রেতাদের নিকট হইতে ব্যবসায়ী যে 
মূল্য গ্রহণ করিবে তদপেক্ষ। অধিক দেওয়াই থাকিবে তাহার উদ্দেশ্য । 
আমার ব্যবসায়ে আমি তাহ। দেখাইয়াছি। আমি দেখাইয়াছি, 
আমাদের ব্যবসায় সকলের জীবনযাত্রা! সুথ শ্বাচ্ছন্দো পূর্ণ করিয়! 
তুলিতে পারে । শুধু মুখের কথায় দেশের দারি্র্য দূর হয় না, দারিজ্র্য 
দূর হয় কঠোর পরিশ্রম ও বুদ্ধি ঘ্বারা। 


আমাদের ব্যবসায়ের নীতি সম্বন্ধে অনেক কথ। বলিয়াছি। এখানে 
তাহার পুনরুলেথ করিলাম__ 


। » (১) আমরা তবিত্তংকে ভয় করি ন| কিংবা অতীতকে পুজা 
করি না। ভবিষ্যতের ভয় কার্যে প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করে মাত্র । 
বিষফলতাকে আমরা ভয় করি নাই-_-ভয় করিয়াছি বিফল মনোরথ 
হওয়ার সাহস ন।-থাকাকে। 


(২) প্রতিযোগিতার ধিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল না। অপরের 
হাত হইতে ব্যবসাকে ছিনাইয়। আনিবার চেষ্টাকে আমি অপরাধ 
বলিয়া মনে করি। 

৩) লাভ'অপেক্ষা সমাজ সেব| ও সাধারণের উপকারের দিক্লে 
লক্ষ্য দিয়াছি বেশী। ব্যবসায়ে লাভ করা দৌধাবহু নহে । স্থপরিচালিত 
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ব্যবসায়ে লাভ না৷ হইয়া পারে না। কাজের পুরস্কার দ্বরূপ লাত 
আসিবেই। লাভ আমাদের কার্যোর ফল। 

(৪) কমদরে জিনিষ কিনিয়! অধিক দরে বিক্রয় করাকে 
আমরা ব্যবস! বলিয়৷ মনে করি না) উচিত মূল্য কাচ মাল ক্রয় করিয়া 
যথাসস্ভব সম্তায় পণ্য উৎপাদন করিয়া আমর! বিক্রয় করিয়াছি । 
ফটুকা খেল। ব্যবসায়ের উন্নতির পরিপন্থী । 

বর্তমান যুগে কাজকন্ম করিবার যত স্থযোগ-সথবিধা রহিয়াছে 
পূর্বে তাহার কিছুই ছিল ন।। উন্নতির পথ এখন চারিদিকে খোলা । 
পঁচিশ বৎসর পূর্বে একজন যুবক বাবসার ক্ষেত্রে নামিয়া যে নিয়ম- 
কানুন বাধ-ব্যবস্থা দেখিত এখন তাহা নাই। এখন চারিদিকে 
সঙজ্ঘের উৎপত্তি হইয়াছে, চারাদকেই বীধাবাধি নিয়ম হ্ইয়াছে। 
এই নিয়মের বাধাবাধির মধ্যে পড়িয়া নবীন ব্যবসায়ীরা নিজের 
ইচ্ছামত কিছুই করিতে সক্ষম হয় না। তাই বলিয়া মাচ্গষ “মেসিন" 
নহে। তাহার নিজস্ব সত! আছে। সম্-সমিতি কাহাকেও হাত 
পা বাধিয়া রাখে নাই। ইহার মধ্যেও নিজের ব্যক্তিত্ব দেখাই 
স্থযোগ যথেষ্ট রহিয়াছে । প্রচলিত নিয়ম প্রণালী হইতে নিজেকে 
বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, বুদ্ধিবরধে ইহার মধোও যথেষ্ট নৃতন পন্থা 
সন্ধান কর! যায়। 

ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বা কশ্মক্ষমতার প্রসারতা বন্ধ রি জন্য 
বর্তমান যুগের কারখানাগুলির প্রবর্তন করা হয় নাই; সাধারণ লোকে 
অভ্যাস বশতঃ কাজকন্মে যে অপচয় করিয়া থাকে তাহা বন্ধ করিবার 
ছবন্যই কারখানার উৎপত্তি। যাহার! উচ্চাকা্ী,, যাহা বুদ্ধিমান 
বর্তমান যাস্ত্রিক সভ্যত৷ তাহাদের পক্ষে খুবই কল্যাণকর, তাহাদেয় 
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উদ্নতির সহায়ক । আবার এদিকে যাহারা অলস, কর্ধ্ম-বিমুখ 
কলকারখানা তাহাদের ধ্বংশের হাত হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে বিশেষ 
কাধ্যকরী | যান্ত্রিক জগতে আলম্ত, দীর্ঘস্ত্রতা, অসাবধানতার স্থান 
নাই। কারখানার কঠোর আইন-কাহ্ুনের চাপে পড়িয়া যখন অলস 
ব্যক্তিও পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয় তখন তাহার উপকার ব্যতীত 
অপকার হয় না। 
কলকারখানা ও যস্থপাতির দৌলতে আজ অতি সাধারণ বুন্ধিবৃত্তি- 
সম্পন্ন ব্যক্তির কর্ধক্ষমতাও অনেক বাড়িয়৷ গিয়াছে । কিন্তু একটা 
প্রতিষ্ঠান যত ক্রটিশৃন্থই হউক.না কেন উহা পরিচুলনের ভঙ্য 
শক্তিমান ব্যক্তি চাই। পূর্বে. একটা কারখানায় যত লোকের 
প্রয়োজন হইত এখন প্রয়োজন হয় তদপেক্ষ! অনেক অধিক লোকের । 
কারখানার কাজ এখন বন্ধ বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে । উহাদের 
গ্রত্যেকটির জন্য এমন লোক থাক! প্রয়োজন যাহার! স্বীয় চিন্তাশক্তি- 
»বলে শ্থ স্ব বিভাগের জারও উন্নতি সাধন করিতে পারে । 
গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জগতে প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে, 
অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক পরিবর্তন হইবে। এখনও ব্যবসায়ের 
জন্য কলকারখান| পরিচালনার জন্য প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভর 
করিতে হয়। কিন্তু এপ আর অধিক দিন চলিবে না। প্রকৃতির 
শক্তিকে আয়ত্তে আনিতে হইবে । এখনও আমরা মনে করি প্ররুতি 
দেবী পৃথিবীর যে স্থানে যে ত্রব্য সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহ) অন্যত্র উৎপক্ন 
»করিতে চেষ্টা করা মন্ুস্যশক্তির বাহিরে । আমরা খনি হইতে কয়ল! 
-উঠাইয়া থাকি, গাছ কাটিয়া কাঠ তৈয়ারী করি । কিন্ত গাছ একবাম্ম 
কাটিয়া ফেলিলে আমাদের এক জীবনে সেখানে হয়তো আর এত 
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বড় গাছ হঈবে না। এমন দিনও আসিতে পারে যেদিন পৃথিবীতে 
কয়লার অভাব ঘটিবে। তাই প্রকৃতির দানের জন্য আমাদের আর 
বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা জলক্োত হইতে বৈদ্যাতিক 
শক্তি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছি, উহাকে আরও উন্নত প্রণালীতে 
উঠাইতে হইবে। আমার মনে য় রসায়ন শান্ের উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে এমশ জিনিষ আবিষ্কীর হইবে যাহা ধাতু অপেক্ষা মজবুত। 
তখন আর আমাদের লোহা তামার জন্য ধরিত্রীর বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত 
করিয়! বেড়াইতে হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুলার কথা ধরা যাক্‌। 
সত্য বলিতে গেলে তুলার বাবহার আমরা আরম্ত করিয়াছি মাত্র। 
কাঠের জন্য গাছ না কাটিয়৷ অপেক্ষারৃত উৎরুষ্ট কাঠ বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
আমর! তৈয়ারী করিয়! লইতে পারি। দেশসেব৷ ও জনসেবার 
স্পৃহা দুর্দমনীয় হইয়া উঠিলে অনুসাদ্ধংসা আপন! হইতেই হ্থায়ে 
জাগিয়৷ উঠিবে। আমাদের শুধু করিতে হইবে কন্মে আত্মনিয়োগ । 
পৃথিবীতে অসম্ভব বলিয়া কোন কার্জ নীই। আত্মবিশ্বীসের বলে 
আপাতঃ অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়৷ তোলা ঘায়। ্ 
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উঅহ্ুমান ১৮৮৭ সাল অথবা! ইহারই কাছাকাছি একটা 
মময়ে খ্যাতনামা! বৈজ্ঞানিক টমাঁস এ.এডিননের সহিত আমার 
প্রথম আলাপ করিবার স্থযৌগ ঘটে। তখন আমি ডেয় এডিসন 
কোম্পানীতে কাজ করি। , বৈদিক শক্তির ব্যাপার লইয় 
বাহার! চর্চা ও গবেষণা করিতেছিলেন স্ইে বংসর তাহারা 
আটলাণ্টা মিটিতে একট। সম্মেলন আহ্বান করেন। মিঃ এডিপন 
আমন্ত্রিত হইয়া পভায় বক্তৃতা দেন-কারণ তিনিই ছিলেন বৈছ্যা- 
তিক বিজ্ঞানের শিরেমণি। তখন মোটর উঞ্জিনের ব্যাপার 
ইয়া দিনরাত্রি আমার পরীক্ষা চলিতেছে। সহযোগী, বন্ধু বান্ধব 
প্রভৃতির নিকট তখন শুধু গালমন্দ খাইয়াই আমিতেছি। ভাবি- 
লাম, মি: এডিদন তো বিজ্ঞ দৃরদর্শী পুরুষ তাহাকে আমার চেষ্টার 
কথাট! বলিয়৷ দেখি না কেন? নুষোগ বুবিয়া তাহার দ্গে দেখা 
করিলাম। তিনি অত্যন্ত উংসাহের সহিত শুনিলেন। নৃতন 
কিছু দেখিলে শুনিলে তীহার উৎসাহের সীমা থাকিত না। তিনি 
বলিলেন, “নিশ্চয়ই গ্যাম্‌ ইঞ্জিন যদি হান্বা ও বেশ শক্তিসম্পর 
কনা যায়, তাইা হইলে উহার ভবিস্তং খুবই উচ্দ্বল। একটা শক্তি ' 
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ছারা কখনও জগতের সমস্ত কাজ কর! সম্ভব নয়। বৈছ্যাতিক 
শক্তি হারা কতট। কি হইবে না হইবে তাহ। এখনও বলা 
যায় না। বেশ তো, প্রাণপণ লাগিয়া যাও । সফলকাম হও তে। 
উহ! দ্বার! জগতে অনেক কিছু করা যাইবে |” দূরদর্শী মিঃ এডিসন 
গ্যান ইঞ্জিনের ভবিষ্যৎ বুঝিলেন। আদ এতকাল পরেও মিঃ 
এরঁডিমনের সেই কথাগুলি আমার পরিষ্কার মনে পড়ে। 
মিঃ এডিসনের সহিত সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। পরে য্থন 
'আবার আমাদের সাক্ষাৎ হয় তখন আমি মোটরের বাবসায় আরম্ত 
করিয়! দিয়াছি। কিন্ত মিঃ এডিসন আমার কথা! ঠিক মনে রাখিয়া. 
ছিলেন । তাহার পর প্রায়ই আমাদের ,দেখ। সাক্ষাৎ হইত এবং উভয়ের 
মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জমিয়! গিক্নাছিল। অনেক জল্লন। কল্পন।ই 
আমরা একজে বসিয়! করিয়াছি'। 
মিঃ এডিননের জ্ঞ/ন ছিল অপরিসীম । অসম্ভব বলিয়া কোন 
কাজ জগতে আছে বলিয়৷ তিনি মনে করিতে পারিতেন না। 
তিনি বলিতেন, বস্তরবিশেষ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই উহাকে আমাদের নিকট 
অসম্ভব করিয়া! তোলে । দ্িনিষট! খুব ভাল করিয়৷ জানিয়া লইলে 
সমত্ত অসম্ভব সম্ভব হৃইয়! পড়ে । ন!জানিয়া গুনিয়। আন্দাজে 
পরিশ্রম করিলেই কাজে বিফলত| আদে। মিঃ এডিসন বাস্তবিকই 
ছিলেন জগতের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক । তিনি যাহা ভাবিতেন 
তাহাই কার্যে পরিণত করিতেন। তাহার ভবিত্ৎ দৃষ্টি অপাধারণ 
ছিল। আজকাল এই জিনিষটারই অভ।ব সর্ববাপেক্ষ। বেন। মিঃ, 
এডিসন ব্যবসায়ী না হইলেও অনেক সময় বাধ্য হইয়া তাহাকে 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নামিতে হইয়াছে । কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি ও 
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ব্যবসায় পরিচালন উভয় কার্য্যেই তিনি সমান কৃতিত্ব দেখাইয়া! 
গিয়াছেন। 

আরও একজন খাতনামা বাক্রির সহিত আমার বন্ধুত্ব করি- 
বার স্থযোগ ও সৌভাগা ঘটিয়াছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃতিদেবীর 
অকৃত্রিম পৃজারা জন বারোজ। জন বারোজ পাখী খুব ভাল- 
ৰাসিতেন। আমারও পাখী পুষিবার একট। বাতিক ছিল। বৃদ্ধ 
বয়সেও তাহ। গিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। পাখীর জন্য 
আমি যথেষ্ট খরচ করিয়াছি_-এমন কি দেশ বিদেশ হইতেও বনু 
অর্থ বায় করিয়া! নান! প্রকারের পাখী আনাইয়াছি।, 'ধতকাল 
মিঃ বারোজের সহিত পরিচয় ছিলু শুধু তাঁহার লেখার মারফত । 
তাহার লিখিত সবগুলি বই আমি পড়িয়াছিলাম । অভিনব ভাবে 
তাহার নহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ) ঘটে। 
তিনি ছিলেন যান্ত্রিক সভাতার ঘোর বিরোধী । রেল, কলকার- 
খান! ইত্যাদি তিনি দুই চোখে দেখিতে পারিতেন না। তাহার 
 ধাঁরণা ছিল যাস্ত্িক সভাতা প্রকৃতির স্বভাব সৌন্দর্যকে কলুষিত 
ও বিসদৃশ করিয়া ফেলে । এখানেই ছিল আমার সঙ্গে তাহার 
মতের গড়মিল। আমি বুঝিতে পারিলাম তাহার ভাবাবেগ 
তাহাকে তুল পথে লইয়া যাইতেছে । আমি তাহাকে আমার এক- 
খানা মোটর পাঠাইয়া লিখিলাম, তিনি যেন পরীক্ষা করিয়! দেখেন 
বিরাট প্রক্কাতির অনস্ত পৌন্দধ্য উপভোগে গাড়ীথানা তাহার সহায় 

হয় কিনা। মোটর চালনা শিখিতে অবশ্ঠ তাহার কয়েকদিন 
সময় ,লোগিয়াছিন কিন্তু ইহার পর হইতেই তাহার মনোভাবের সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন ঘটে । তিনি বুঝিতে পারিলেন যে পায়ে হাটিয়! প্রকৃতির 
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যতটুকু তিনি উপভোগ করিতে পারিন্তেন গাড়ীর সাহাযো তাহা 
অপেক্ষা তিনি অনেক বেশী উপভোগ করিতে পারেন। 

এখানেই আমাদের বন্ধুত্ের হুত্রপাত। শেষ বয়সে মিঃ বারোজ 
দার্শনিক ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। কিন্তু এই বয়সেও নব ভাবে 
অনুপ্রাণিত হইতে তাহার ব্যাঘাত ঘটে নাই। আমরণ তিনি 
জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়াই গিক্কাছেন। পরিবর্তনের সহিত 
নিজকে বিলাইন্ঈ! দিতে যে অক্ষম সে তে! মরিয়াই রহিয়াছে । 
অস্তিম-শযা তাহার মরণের আর একটা অধ্যায় মাত্র । 

মিঃ জন বারোজ মারা গিয়ছেন কিন্তু তাহার মরণে ছুখে 
করিবার কিছু নাই । জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যস্ত কাজ করিতে 
করিতে তাহার প্রিয়তম! প্ররুতির অনস্ত সৌন্দর্য রাশির মধ্যে 
স্বীবনের ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি নিজেকে বিলাইয় দিয়াছেন । 

জন বারোজ, এডিসন ও আমি বহুবার প্্রমগে বাহির হইয়াছি। 
মোটর লইয়া, পথে তাঁবুতে রাত্রিবাস করিয়া আমর] এলিগাণি 
পর্ববত পর্যাস্ত টহল দিয়াছি। আজীবন এই আনন্দময় দিনগুলির 
কথ! আমার মনে থাকিবে। 

শঁ শর রর খ পাঁচে 

আজ আমি যুদ্ধবিগ্রহের ঘোর বিরোধী হইয়া! পড়িগাছি-_ 
খ্রকমাত্র রাজনীতিবিদ্গণ ছাঁড়। অনেকেই বোধ হয় আমাকে 
সমর্থন করিবেন। যুদ্ধে কখনও কোন সমন্তার মীমাংস! হয় না। 
যুদ্ধের ফলেই 'জগতের ব্যবসায় বাণিজা ও আধিক্‌ অবস্থা উলট 
পালট হইয়া গিয়াছে ; বৃদ্ধের ফলে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে অনেকে 
কিন্তু দরিদ্র হইস়্া পড়িয়াছে বহু লোক। কিন্ত প্রকৃত যাহারা 
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দেশপ্রেমিক, মাতৃভূমির প্রতি যাহাদের? প্রকৃত ভালবাসা আছে 
তাহার! কি কখনও ভাইয়ের আত্মবলির শোণিত-তর্পণে অর্থ সঞ্চয় 
করিতে পারে ? দেশের জন্য প্রাণ দিতে গিয়া সৈম্তরা যতদিন অর্থ 
করিতে ন! পারে, বুকের ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়৷ দিয়া মাত! 
যতদিন অর্থ সঞ্চয় করিতে সক্ষম না হয় ততদিন কাহারও অর্থের 
দিকে দৃষ্টি দেওয়! উচিত নয়। 

ব্যবসায়ে সততা যাহাদের লক্ষা থাকে যুদ্ধের সময় তাহার! 
কখনও লাভবান হইতে পারে না। শাস্তি ও শৃঙ্খলা ব্যবসায়ের 
প্রসারের একমাত্র পথ। যুদ্ধের সময় সমাজ ও দেশের হিতকর কোন 
নৃতন আবিষ্কার হইয়াছে কেহ বল্তে পারেন কি? 

জগতে একদল লোকই-_আছে এবং তাহাদের হাতে ক্ষমতাও 
যথেষ্ট, যাহারা আরও অধিকতর লাভের জন্য সর্বদা জগতকে যুদ্ধের 
মধো টানিয়া লইয়া যাইতে চায়। যুদ্ধ বাধিলেই জগতে ঘটে একট! 
বিরাট বিপর্যায়। অত এবু দেখ যায় যুদ্ধের ফগে যে বিশৃঙ্খল! ঘটে 
মানুষই তাহার নষ্টা। রতি প্রয়োজন হয় শুধু বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে পরম্পরের প্রতি বিদ্বেভাব স্থষ্টি কর1। বিদ্বেষের বীজ একবার 
বপন করিতে পারিলে বুদ্ধ বাধিতে আর বিলম্ব হয় না। এমন 
লোকও বিরল নহে যাহারা ইউরোপের মহাযুদ্ধে খুবই আনন্দিত 
হইয়াছিল এবং যুদ্ধের উপশমেই যাহার্দের মনে বিষাদ জাগিয়াছে। 

একট! মহান জাতির মহত্ব কোথায়, কোন গুণ জাতিকে 
পৃথিবীর বুকে বড় করিয়া তোলে তাহা জান! থাকিলে 

* কোনএ্জাতিই বোধ হয় লহজে ঘুদ্ধবিগ্রহ করিতে যাইত না। 
» কলকারখানা,*কৃষি শিল্প, ব্যবস! বাণিজ্য দেশকে বড় করে *না।' 
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হেনরী... কোড 
জাতির সকলে যখন স্থখেহ্বচছন্দে থাকিতে পারে, অভাব 
অভিযোগ যখন সকলেরই কম থাকে তখনই জাতিকে ও দেশকে বলা 
চলে প্রকৃত সমৃদ্ধশালী ৷ 

সম্প্রৃতি পৃথিবীতে আত্তর্জতিক বাণিজা বলিয়া যে একটা কথ! 
উঠিয়াছে তাহা শুধু কথার মারপ্যাচ ও ছলন| মাত্র। জগতের 
প্রত্যেক জাতি যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে সকলেরই তাহা 
কামন! হওয়া উচিত । প্রতোক দেশ নিজের প্রয়োজনীর দ্রবাদি 
তৈয়ারী করিতে পারিলে পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতে 
পারিবে বেশী। প্রীন্ষ গ্রধান দেশে যে সমন্ত জিনিষ উৎপন্ন হয় শীত 
প্রধান দেশে তাহ! কোন উপায়ে উৎপাদন করিতে পারিলেও গ্রীক 
প্রধান দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় উহার শ্রাটিয়! উঠা অসম্ভব । 
পাশ্চ।ত্যের সহিত চায়ের এবং দক্ষিণ আমেরিকার সহিত রবার 
উৎপাদনে আমর! কখনও আাটিয়। উঠিতে সক্ষম হইব না। অপেক্ষা 
কৃত উন্নতজাতিগুলির অজ্ঞতার সুযোগ 'লইয়াই 'আমর! বিদেশী 
বাণিজ্য চালাইয়া থাকি। স্বার্থ প্রণোদিত হইয়াই অন্ুন্ত 
দেশসমূহকে আমর অন্তম্নত রাখিয়া দেই। আমাদের প্রতিবেশী 
মেক্সিকোর কাই ধরা যাউক। মেক্সিকোর উন্নতির কথা 
স্তনিতে শুনিতে আমাদের কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। কিন্ত 
মেক্সিকোতে গ্রকৃতপক্ষে করা হয় কি? উহাকে উন্নতি না বলিয়! 
শোষণ বলিলে কি অন্ঠায় হয়? বিদেশী ধনিক মেক্সিকোকে ধনে 
প্রাণে শোষণ করিয়। মারিতেছে। বিদেশীদের লোলুপ আকাজ্ষার 
মুখে, দেশীয় লোকের! অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে । বিদেধ 
বণিকদের স্বার্থ মেক্সিকোর অধিবাসীদের উন্নতির পথে প্রধান 
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উনি 


প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকেই কি বলে মেকিকোর 
উন্নতি? দেশের উন্নতি করিতে হইলে দেশীয় লোকদের 
উন্নতি সীধন করা প্রখমে প্রয়োজন । মানবতার দিকে লক্ষা বরাখিয়! 
চলিলে ইহাই কর! উচিত। ছুনিয়ার প্রতোক জাতি স্বাবলম্বী 
হইলে বর্তমান বাণিজ্যের একটু বিপর্ধ্য় ঘটিবে বটে কিন্তু এই 
ভাবেই বা জগৎ চলিৰে কয়দিন! ক্ষুদ্র, গণ্তীবদ্ধ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া 
আমাদের চাহিয়া দেখা উচিত জগৎজোড়। সভাতার দিকে । 


প্রম্পরের সাহাযোর প্রবৃত্তি হইতেই ব্যবস! বাণিজ্যের উৎপস্তি। 
আমার দেশে যে জিনিষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন ইয় নিজের 
বাবহারের পরিমাণ দ্রব্য রাখিয়া” বাকীটা যে দেশে সেই জিনিষ 
উৎপন্ন হর না তথায় প্রেরণ করিবার সদিচ্ছা হইতেই বাণিজ্যের 
প্রচলন হয়। জগতের সমন্ত দেশ স্বাবলম্বী হইলে হইবেও তাহাই। 
তখন আর প্রতিষোগিতারদবন্ব থাকিবে না। নিগ্রো-স্বাধীনতার 
*» জন্মদাতা প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন বলিতেন, 'জাতির দেহের 
অর্ধেক সুস্থ অদ্ধেক অনুস্থ হইয়া বেশীদিন বীচিতে পারে ন1।” মানব 
সমাজেও সেইরূপ অর্ধেক নিপীড়ক অর্ধেক নিপীড়িত হইয়া বেশীদিন 
থাকিতে পারে না । যতদিন এইপ্নূপ থাকিবে ততদিন বুঝিতে হইবে 
জগতে উলট-পালট ঘটিবেই। 


প্রত্যেক দেশেরই প্রতোক দেশকে কিছু না কিছু দিবার আছে। 
অযথা! কামড়াকামড়ি না করিয়া যদি আমরা সেই আদান- 
রদটনের অবস্থান ফিরিতে পারি তাহা হইলেই আস্তরতিক সন্মান 
ঘোধ জাগিবে, আন্তর্জতিক শাস্তি স্থাপিত হইবে। ব্যবসায়ের বাজার 
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খল করিবার চেষ্টার ফল যুদ্ধ-বিগ্রহ। ইহাতে দেশের সমৃদ্ধি 
বাড়ে না। 


ইউরোপের মহাসমরের কোনরূপ সম্মানজনক কারণ ছিল 
বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যুদ্ধের ফলে নিজেরা লাভবান 
হইবে আশা করিয়াই কতিপয় ব্যক্তি যুদ্ধ বাধাইয়া ছিল। অ।গে 
আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। পরে গুনিলাম কয়েকটি দেশ শাস্তি 
প্রশ্িষ্ঠার জন্ত উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সময়ে শাস্তি স্থাপনের 
একট! চেষ্টা করিলেই যৃদ্ধ থামিয়া যাইবে । এজন্য ১৯১৭ সালে 
আমেরিক। হইতে বহুবিশিষ্ট ব্যক্তি “শাস্তি জাতাজ* লইয়! ইউরোপে 
গমন করেন্ন। আমিও সেই সঙ্গে গিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম সংবাদ 
ভুল। পৈশাচিক জিঘাংসায় ইউরোপ তখনও রণোন্মাদে উন্মত্ত । 
কিন্ত ১৯১৬ সাল যদি যুদ্ধ থামিত তাহা হইলে জগতের অবস্থা 
আজও এইরূপ থাকিত না। 


ঘুক্তরা ই যখন যুদ্ধে যোগদান করে উন “ভাবিলাম যুদ্ধ শেষ, 
করিবার জহ্যই .আমেরিক! যুদ্ধে যাইতেছে । কিন্তুপরে বুঝিলাম 
যুদ্ধে কখনও যুদ্ধের শান্তি হয় ন। আগুন একবার জ্বলিলে বড় 
আগুন দিয়া তাহা নিভাইতে যাঁওয়! ভুল। যুদ্ধন! লাগিয়া উঠা 
পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্বদেশ-প্রেমিক ব্যক্তির উচিত যুদ্ধে যোগদানে দেশকে 
বাধা দেওয়া । আমি শাস্তিপ্রিয় বলিয়াই শুধু যুদ্ধবিরোধী নই। 
বর্তমান সভ্যতার যুগে এমন কতকগুলি অবস্থার স্টি হইয়াছে 
যেবুদ্ধ ছাড়া তাহার মীমাংসা হওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু যুদ্ধে 
কখনও সমন্তার সমাধা হয় কি কখনও না। যুদ্ধে ক্লাম্ত অসনথ 
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হইয়া প্রত্যেকেই এমন অবস্থায় আসে যখন সমস্তা'মীমাংসায় সকলেই 
রাজী তয়। 

আমেরিকা যখন যুদ্ধে যৌগদান করিল তখন ফোর্ড কোম্পানীকে 
যুদ্ধের সরগ্রাম তৈয়ারী করিবার জন্য ছাড়িয়া দিলাম । কিন্তু ইতি- 
পূর্বের আমরা যুদ্ধমান কোন জাতির নিকট হইতেই কোন জিনিষের 
অডর্ণর লই নাই। পরে যুদ্ধ স্থগিত হওয়া মাত্রই আমর! পুনরায় 
শান্তিপূর্ণ কাজে ফিরিয়! আসিলাম। 

শি বট বী নর নু 

ইত্তিহাসের কতকগুলি সন তারিখ যে মুখস্থ রাখিয়াঞ্ছ, বড় বড় 
পু'থিপত্র হইতে যে কয়েকটা কথা" আওড়াইয়! চর্বিত চর্বণ করিতে 
পারে তাতাকে আমি শিক্ষিত বলি না" যে করিতকম্মা লোক, 
কাধ্য করিবার যাহার ক্ষমতা রহিয়াছে “সেই শিক্ষিত। কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দেখিয়া আমি শিক্ষিত অশিক্ষিতের বিচার 
বর্শর ন। চিন্তাশীল বাক্তিকেই আমি শিক্ষিতের পর্যযায়তুক্ত করি। 
চিন্তা করিতে শিক্ষ! করা খুবই কঠিন কাজ । এজন্যই বোধ হয় জগতে 
চিন্তাশীল ব্যক্তির এত অভাব, কিন্তু তাই বলিয়া অতিরিক্ত কোনটাই 
ভাল নহে। অনেকে হয়তো স্কুলের শিক্ষার প্রতি বিদ্রপ করিবে 
আবার অনেকে হয়তো বা স্কুলের সমম্ত সোপান অতিক্রম ছাড়া 
শিক্ষার উপায় দেখিবে না। তাহা হইলে উভয়েরই ধারণ ভূল 
বলিতে হইবে। স্কুল হঈতে যেমন *শিখিবার রহিয়াছে বাহিরের 
জগৎ হইতে শিক্ষা লাভ করিবার তাহা অপেক্ষা বিশেফকিছু কম নাই। , 
“হে শিক্ষ শতধু অধ্যাপকদের নোট মুখস্থ না করাইয়া শক্ষার্থাদের 
চিন্তাশাস্তি বুদ্ধ করিবার ক্ষমত| 'জন্মাইয়া দেয় তাহাই প্ররুপ্ত ' 
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শিক্ষা। স্থল কলেজগুলি এজন্ঠ শিক্ষার পক্ষে সহায়ক মাত্র। 
প্রকৃত শিক্ষার স্বান স্কুল কলেজের বাহিরে । বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সে 
জীবনের খাত-প্রতিঘাত, সংসারের ন্তায়-অন্তায় মান্যকে প্রকৃত 
শিক্ষিত করিয়! তোলে। 

শিক্ষ1 ও জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা বহুদুর প্রসারী। ইহার সীম! 
পরিমীমা নাই। সমাজের রুচির উপর, সমাজের গতির উপর, 
সংসর্গের উপর কুচি বিভেদ হয় । আমাদের ছেলেবেলায় দেখিয়াছি 
বাইবেল ধাহার খুব ভাল জান! থাকিত তিনিই শিক্ষিত বলিয়া 
সমাজে ও দেশে আদর পাইতেন। কিন্তু এন বাইবেলের শিক্ষার 
উপর চলিবে কি আমার মতে অন্তীতের সহিত বর্তমানের একট! 
নমন্বয়ধঠিন্দ জ্ঞান থাকাই বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণ যুদ্ধিবিবেচন! 
যাহাদের আছে তাহারাই এই শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম। 


সমস্ত জীবন ভরিয়1 পুঁথির পর পুঁথি ঘাটিষ1! তথ্য সংগ্রহ করিলেই 
শুধু শিক্ষিত হওয়া যার না। তাহাতেগুধু মাথাটা হয় একটা 


ঘটনাবলী পুজি করিবার বাক্স মাত্র। একজন লোক অনেক 
বিষয় জানিয়! শুনিয়াও নিন্দা অকেজে!। হইতে পারে আবার 
একজনের পক্ষে কিছু ন! জানিয়াও বিশেষ কাজের লোক হইতে 
বাধ! নাই, চিস্ত! শক্তিকে কাজে লাগাইতে শিক্ষা! দেওয়াই শিক্ষার 
উদ্দেশ্ত | অনেক সময় দেখা বায় অস্ভুরস্ত ঘটনাবলীর জ্ঞানের 
বোঝা যাহার মাথায় চাপিয়। বসে নাই, সেই স্বাধীন ভাবে চি! 
করিতে পারে বেশী। 

অগতের উগাকার সাধনে, জগতের ছুখখ ছূর্দশা দুর করিতে তুমি" 
কতটা! কি করিতে পার, আমি কতটাকি করিতে পারি? এই" 
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প্রশ্নই হইবে শিক্ষার মাপক।ঠি। ইহার উত্তরে যে সোজা হয়! 
দাড়াতে পারে দেই প্রকৃত শিক্ষিত, প্রকৃত জ্ঞানী। যদি সে 
ব্যক্তি নিজের চিন্তাশক্তির উদ্ভাবনের ফলে আরও দশজনকে 
মানুষের মত বীচিয়া থাকিতে সাহায্য করিতে পারে তাহা হইলে 
তাহাকে বলিব আরও শিক্ষিত। অগণিত পুত্তকের কোন্‌ পৃষ্ঠায় 
কি লেখ! রহিয়।ছে তাহা সে না জানিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া 
তাহার জনের অভাব আছে বল! চলেনা। নিজের কর্মক্ষেত্রে 
যে প্রতৃত্ব অঞ্জন করিয়াছে, সত্য বলিতে গেলে সে-ই সংসারের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করিয়াছে । 


০ বর টি এ, লগা 


-খা-_ 


ভিমোক্রেশী_গণতন্, সাধারণ তত্র এই সব কথ।গুলি 
এতলোকে এতভ।বে কশচাইয়াছে, এমন ভাবে নিঙ্রাইয়াছে ে 
এখন আর ইহাদের ভিতরে মৌলিকত্ব বলিয়া কোন পদার্থ নাই। 
ধাহারা গণতন্ত্র, গণতন্ব' বলিয়া চীংকার করে বেশী গলদও তাহাদের 
মধ্যেই ততবেশী। আমার মনে হয়, তাহ।রা চাহে গণতন্ত্রে 
দোহাই ধিয়! নিজেদের একাধিপতা বিস্তার করিতে এবং ষে 
কাজট1 তাহাদের নিজেদের করা উচিত তাহা অন্যের দ্বারা 
করুইয়ী অগতে,বাহাব! লইতে । প্রকৃত পক্ষে সমাজ সেবার দিকে 
যদি আমাদের দৃ্টি থাকে, উহাই যদ্দি জীবনের ব্রত হয় তাহা হইলে 
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গবর্শেন্ট গণতান্ত্রিক হইল না রাজতান্ত্রিক হইল তাহা! লইয়৷ মাথ! 
ঘামাইবার প্রয়োজন কি? আর সমাজে ধনিক ও শ্রমিকের 
রেষারেধির ব্যাপার লইয়াই ব1 কামড়াকামড়ি করিবার প্রয়োজন 
কোথায় £ 
কিন্ত খন দেখি সমাজে সকল মানুষ সকল মানুষকে মানুষ বলিয়া 
গণ্য করে না, তখন বাস্তবিক লজ্জায় ও ছু£খে মাথা হেট হক! যায়| 
এখানেই উঠে ধনিক ও শ্রমিকের প্রশ্ন । এখানেই উঠে ধনিকদের 
বিরুদ্ধে শ্রমিকদের নান! প্রকার অভিযোগ। কিন্তু কথাট! কি 
ঠিক? সমাজকে কি এই দুই ভাগে ভাগ করা চলে? শুধু ধনী ও 
দরিদ্র লইয়াই সমাজ সৃষ্ট হয় নাই; ধনীও নহে দরিদ্রেও নহে, 
সমাজে এই শ্রেণীর লোকও ঘথেষ্ট রহিয়াছে এবং তাহারাই 
সমাজের মেরুদণ্ড। সমাজের সকলেই যদি ধনী হইত তাহা হইলে 
ধনীদেরও কাজ করিতে হইত-_-কাজ করিক্ক: রুটির ব্যবস্থা করিতে 
হইত। সমাজে থাকিতে হইলে কাহারও কাহারও কাজ করিছে 
হইবেই। অতএব শ্রেণী বিভাগ করাটা! এক হিসাবে শুধু কথার 
কথা মাত্র। 
ধনিক সম্প্রদায়ের একখান! কাগজ খুলিলে দেখ! যায় শ্রমিকদের 
উপর অজল গালি বর্ষণ কর! হইয়াছে, আবার শ্রমিকদের একখান! 
কাগজ খুলিলে দেখ! যায় ধনিকদের শ্রাদ্ধ করিয়া তাহার ছাড়িম্াছে। 
তাহাদের পরস্পরের প্রতি উক্তির মধ্যে সত্যও যে কিছু না আছে 
তাহা নহে। ধেধনিক ব্যবসায়ে শুধু মূলধন দিয়াই খালীঈ” যে 
ণ রি 
শুধু বসিয়। বসিয়া শ্রমিকদের হাড়ভাঙ্গ। থাটুনির লান্ডের অংশ খায় 
তাহার প্রতি শ্রমিকদের উক্তি শোভাপায়। কিন্তু যাহাই হউক, এই 


১৬২, 


হেনরী ফোডঁ 
যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত মনোভাব, পরস্পরের সহিত 
পরস্পরের ছ্ন্ব ইহার উংস কোথায়? ধনিকগণ নিজের! কখনও 
শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কিছু লেখে না। একদল লোকই আছে যাহার! 
কলয়ালাদের সন্তষ্ট করিবার জন্ত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা গ্রচার 
করিয়া বেড়ায়। শ্রমিকদের পক্ষেও তেমনি একদল লোক নিজেদের 
স্বার্থ সিদ্ধির অভিসন্ধিতে ধনিকদের বিরূদ্ধে কলম চালায়। মিথ্যা 
প্রচারে উভয় পক্ষই সমান দোষে দৌষী। কিন্তু এইরূপ প্রচার 
কাধোর জের অধিক দিন চলিবে বলিয়৷ মনে ভয় না। ধনিক যদি 
ৰলে, “হে শ্রমিক তুমি আরও পরিশ্রম করিয়া আমার লাভের মাত্র 
বাড়াও' তাহা হইলে যেমন অন্তায় হয়, তেমনি শ্রমিক যদ্দি বলে, 
“আমি কাজ কম করিব কিন্তু, বেতন চাই বেশী' তাহাও তেমনি 
অন্তায় হয়। উভত় পক্ষের এইরূপ উক্কিই আত্ম-ধ্বংসী। 
এখানে শ্রমিক ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের কথ! ধর1 যাউক। 
প্রত্যেক ইউনিয়নে এমন কতকগুলি লোক রহিয়াছে প্রচার 
করাই যাহাদের কাজ । এজন্য ইউনিয়ন হইতে তাহারা বেশ 
'মোটা বেতনও পায়। এই সকল লোকের প্রতৃত্বও শ্রমিকদের 
উপর যথেষ্ট । শ্রমিকদের প্রদত্ত স্থযোগেই তাহার! প্রতৃত্ব অর্জন 
করিয়াছে বেশী, নচেৎ নিজের ক্ষমতায় প্রতৃত্ব অর্জন করিতে হইলে 
তাহারা তয়তো৷ বহুদূরে পড়িয়া থাকিত। মুযোগ ও প্রতুত্বের 
সম্ধযবহার তাহারা কখনও করে বলিয়া আমার মনে হয় না। এই 
সকল শ্রমিক'নেতা যদি সতত! ও বিচক্ষণতার সহিত কাজ করিত 
স্থাহা হইলে এতদিন শ্রমিক ইউনিয়নগুলির অবস্থা, হয়তে৷ অন্তরূপ 
ইক] বাইত : কিন্তু তাহা! হইবার নয়। গোলমালের পর গোবমাল 


১৬৩ রর 


হেনরী ফোড” 


বাধাইয়। তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে দতত চেষ্টিত। 
শাস্তি স্থাপিত হইলে তাহাদের আর প্রয়োজন কি ? 

ধ্বংস, ধর্মঘটও অভাবের পথে শ্রমিকদের না লইয়া গিয়া! যাহার! 
তাহাদের কাজ ও মজুরী বৃদ্ধির উপায় দেখাইয়া দেয় তাহারা 
প্ররুত শ্রমিক নেতা । কিন্তু ইউনিয়নগুলির অবস্থা আর বেশীদিন 
এইরূপ থাকিবে বলিয়৷ মনে হয় না। তথ।কথিত শ্রমিক-নেভাদের 
ইউনিয়ন যেদিন লোপ পাইবে সেইদিন তথাকথিত ধনিকদের 
নেতৃত্বও লোপ পাইবে । অনেক সমগ্ধ দেখা যায় ধনিকগণ স্বেচ্ছায় 
শ্রমিকদের সুখ স্থবিধার দিকে তাকায় না--যদদি বা কখনও তাকায় 
তাহা হইলে তাকাইতে বাধ্য হয় বলিয়াই তাকায় । মূর্খ অদুরদর্শী 
ধনিকদের প্রধান শিক্ষারদাত। শ্রমিক ইউনিয়ন, আবার তেমনি 
স্বাথপর শ্রমিক ইউনিয়নের শিক্ষাদ।তা উক্ত ধনিকগণ। এক জনের 
রোগে আর একজন চিকিসক বিশেষ স্থব্যবন্থিত কারখানায় 
তাহাদের কাহারও স্থান হইতে পাখে না। এজন্য উভয়েরই একু 
সঙ্গে পাততা।ড়ি গুটাইতে হইবে । এখন হইতে শ্রমিক ধনিকের 
একযোগে কাজ করিতে হইবে; তাহারা নিজেরাই তাহাদের 
অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিবে-_-বাহিরের লোকে নহে । 

কোন গোলমালের স্থযোগ পাইলে স্থার্থসিদ্ধি করাই বর্তমানে 
শ্রমিক ইউনিয়নগুলির উদ্দেস্ত । প্রকৃত সমন্তা মীমাংদার দিকে 
উহাদের কোন লক্ষ্য নাই। সমস্তা মীমাংসার স্থলে উহ।রা এইরূপ 
কতকগুলি মিথ! উপায় অবলম্বন করে যে তাহাতে কখনও গহনা 
সমাধান সম্ভবপর হয় না। বরং অভিষোগের পর অভিযোগ 
বাড়িয়াই চলে। 


১৬৪ 


শ্রমিক ইউনিয়নের কার্ধোর প্রতিবাদ করিলাম বলিয়া আমি 
কখনও উহার বিরোধী নহি। সমাজের উন্নতি বিধান্রে জন্য যে 
সজ্ঘ যে সমিতিই করা হউক আমি তাহাঁরই পক্ষপাভী। 


সমাজের দিকে, নিঞ্ছেদের দিকে চাহিয়া শ্রমিকদেরও কতকগুলি 
বিষয়ে খুব মাবধান হওয়া! উচিত। তাঁভারা প্রায়ই বলিয়া! থাকে কম 
কাজ কর! সমাজের পক্ষে স্থবিধানক, ইহাতে অন্য লোকের কাজের 
সুবিধ। হয়। ইহ1 অপেক্ষ! ভ্রমাত্মক ধারণা আর কি হইতে পারে ? 
এই কথ! শুনিয়। মনে হয় যেন বসিয়া থাকিলেই কাজ হবে । 
অলসতার স্থজনশক্তি আছে কি? ইহাতে শুধু অভ্বুবের বোবা! 
বাঁড়ে মাত্র । প্রক্কৃত যে শ্রমিক্সে কখনও অন্য শ্রমিককে বলিবে 
না “কম কাজ কর'। তাহার উদ্দোশ্ত থাকিবে অধিকতর কাজ করিবার 
উপায় উদ্ভাবন কর এবং তাহাতে আরও অধিক সংখাক লোকের 
অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা কর! 1” কিন্তু আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, একজন 
কুম কাজ করিলে অন্যের স্থুবিধা হইবে এই ধারণাটা অনেক বিবেচক, 
বিচক্ষণ ব্যক্তিও সমীচীন বলিয়া মনে করেন। ইহা সত্য কিঃ যে 
কারখানায় লোকজন তাহাদের নিয়মিত কাজ করিয়া যায় সেখানেই 
বাবসা চলে ভাল এবং শ্রমিকগণ জীবিকাঞ্জনের বন্বিধ সুযে।গ 
পায়। যে দেশের শ্রমিকদের মধ্যে সততা বর্তমান সেই দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থাও স্বভাবতঃই সুস্থ ও নিরাপদ । 
পূর্ব্বে ষে কাজের জন্য দশজন লোক নিধুক্ত করা হইত এখন 
শপ্র্িজ্ঞ্পই কাজের জন্য নয় জন নিষুক্ত কর! হয় তাহা,হইলে ইহা! মনে 
সারা অন্যায় যে*অতিরিক্ত লোকটি বেকার হৃইয়৷ পড়িল। তাঙ্গকে 
উত্ত কাজ হইতে বাদ দেওয়ায় অর্থ জনসাধারণ ও ক্রেতাকে পণ্যের , 
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হেনরী ফোড? 


জন্য অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করা হইতে রেহাই দেওয়!। কারণ 
কারখানায় যে কাজই হউক না কেন উহার ব্য নির্ব্বাহ করিতে 
হর জনসাধারণকে । যে কারখানা! পরিচালনে স্থব্যবস্থা রহিয়াছে, 
পণ্যের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত মূল্য লওয়া যে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্ট 
নহে, সেখানে উক্ত অতিরিক্ত ব্যক্তির কাজের কখনও অভাব হয় 
না। স্ুব্যবস্থিত কারখানার বিস্তৃতি হওয়া এবং উহার কাজ বুদধি 
পাওয়। স্বনিশ্চিত। একজন লোককে কোন একটা বিশেষ কাজ 
হইতে বাদ দিয়া! যে তাহাকে অন্ত কাজে নিযুক্ত করা যাইবে ন৷ 
ইহার কোন অর্থ নাই। যে কারখানায় স্থব্যবস্থার অভাব সেখানেই 
ষে কাজে কম লোকের প্রয়োজন সেখানে বেশী লোকের দরকার হয় 
এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন পণ্যের যুূলা৭ও বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ছুনিষ্বার 
বাজারে যে উলট পালট ঘটিতেছে তাহারও কারণ কারখানায় 
অব্যবস্থা । 

দিনের কাঁজ বলিতে শুধু কারখানাঞ্জ আট ঘণ্টা! কাটাইয় দেওয়া 
বুঝীয় না। কাজের জন্য শ্রমিককে যে বেতন দেওয়! হয় কাজ . 
করিয়া! তাহার মেই পরিমাণ পণ্যোৎপাদন কর! প্রয়োজন। ইহার 
ব্যতিক্রম ঘটিলেই কাজে অব্যবস্থা আপিতে বাধা । শ্রমিক অধিক 
বেতন পাইয়া কাজ কম করিলে যেরূপ অব্যবস্থ! হয়, ধনিক শ্রমিককে 
অধিক খাটাইয়! কম বেতন দিলেও ঠিক সেই'প্রকার অব্যবস্থাই ঘটে। 
আর যখন সমস্ত দেশময় এই ব্যাপার ছড়াইয়া পড়ে তখনই হয় একটা 
উলট-পালট । 

কারখানার কাজে সামপ্রশ্তের অভাব হইতেই ব্যবসায়ের ব্য, 
ষঙড রকমের গোলমাল উপস্থিত হয়। কাধ্য পরিচালনার ভাব 
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৪৯৬১৯০১৫৯৫১০১০০০৯০সি 


যাহাদের উপর স্স্ত তাহারা 'এবং শ্রমিক উভয়েই এই গোলযোগের জন্য 
দায়ী । যেখানে হয়তো একশত লোক হইলে ক!জ চলে কর্তৃপক্ষ 
সেখানে হয়তো! বা পাচশত লোক লাগাইলেন। এদিকে কারখানায় 
যে ত্রুটি তাহ! রহিয়াই গেল। বাজারে পণোর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় 
কোম্পানীর অবস্থাও খারাপ হইতে বেশী দিন লাগিল না । 
গ্রকূতপক্ষে শুধু দাবী-দাওয়! করিয়া কখনও বিশেষ কিছু লাভ 
হয় না। এই জন্যই ধর্মঘটে কোন দিন সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে 
বলিয়। শুনা যায় নাই। আপাত: যাহাকে ধর্মঘটের সাফল্য বলিয়া 
মনে হয় পরিণামে হয়তো তাহাতে সাফলোর কিছুই দ্রেখা যার না৷। 
ষে ধর্মঘট শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া কাজের মাত্রা কমাইয় 
দেয় তাহার ভার বহন করিতে হয় পরিণামে জনলাধারণকে ও 
ক্রেতাদের । ধর্মঘট যে সর্বদাই অন্যায় বা উহার কোন উপকার 
নাই তাহা আমি বলিতেষ্ছি না। ধণ্ঘ্ঘটারা অনেক সময় অনেক 
ন্তায় অবিচার কর্তৃপক্ষকে চোখে আঙ্গুল দির! দেখাইয়া দেয়। 
স্তাষ্য কারণে ন্তাষা ফললাভ করিবার জন্য ধর্মঘটহক আমি অন্যায় 
বলিয়া মনে করি না । কিন্তু অন্তায়ের প্রতিকার করিবার জন্য যে 
শ্রমিকদের ধর্মঘট করিতে হয় তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। 
এই গকল ধর্মঘটগুলি হয় শুধু ধনিকদের দোষে। অনেক ধনিক, 
অনেক কারখানার মালিক তাহাদের পদের উপযুক্ত মোটেই নয়। 
শ্রমিকের যাহা! ন্যায্য পাওনা. গ্ভাষা দাবী, কাজ হইতেই তাহার উহা 
০পপী্উিচিত। প্রত্যেক.অমিককে তাহার কাধ জ্লনুসারে- পুরস্কৃত 
প্ৰরা ব| তাহার বেতন ঠিক কর খুব সোজাকাজ নহে। শ্রমিক থেমন 
তাহার কাজে অনুপযুক্ত হইতে পারে, কারখানার মালিকও তেমনি, 
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আমাদের মাঞ্চেষ্টারের কারখানায় একবার শ্রমিক ইউনিয়ন 
ধর্মঘট ক্রাইবার চেষ্টা করিয়াছিল । মাঞ্চেষ্টার কারখানার অধিকাংশ 
শ্রমিকই ইউনিয়নের সদশ্য । কিন্তু শ্রমিকগণ ধন্মঘট করিতে অস্বীকার 
করায় তাহাদের নাম ইউনিয়ন হইতে কাটিয়া! দেওয়৷ হয়। পরে 
শুনিয়াছি বিতাড়িত শ্রমিকগণ তাহাদের “বেনিফিট ফণ্ডের” টাকার 
জন্য ইউনিয়নের নামে মামলা! করিয়াছিল। 

আমাদের কারখানার শ্রমিকদের সহিত আমাদের শুধু দেওয়া- 
নেওয়ার সম্পর্ক। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করিবার সময় আমর! 
শ্রমিকদের পারিবারিক জীবন যাত্রার প্রতি যথেষ্ট লক্ষা রাখিয়া" 
ছিলাম। ইহাতে আমাদের প্রয়োজন ছিল। একজন্ স্থায়ী আমরা 
কিছু করি নাই। কারখানার কাজ চালাইবার অন্ত শ্রমিকে- 
শ্রমিকে, শ্রমিকে-মালিকে সন্তাব থাক! প্রয়োজন একথ|। আমর! 
মনে করি না। বড় বড় কোম্পানী গুনতে এইরূপ হওয়াও অসম্ভব । 
সেখানে কোন ব্যক্তিরই বাক্তিত্ব থাকে না। দকলেই কোম্প।নীর 
সহিত নিজের অস্তিত্ব বিলাইয়! দেয়। সেখানে শ্রমিক ও মার্পিক 
সকলেই কারখানার বিশালতার মধ্যে ডুূবিয়া যায়। 

যে কারখানার উপর শত শত, সহম্র সহমত পরিবারের 
জীবিকার্জনের উপায় নির্ভর করে সেই কারখানার সহিত পবিত্র 
কর্তবোর যথেষ্ট সম্বন্ধ। শত শত বালক-বালিকার বিদ্যাশিক্ষা, 
শত শত মুবক-যুবতীর দাম্পত্যজীবন, শত শত গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দা 
দেখিয়া কার, মনে না হয় ঘে কারখানার কর্তবা পুতি 
মহান £ রা ৭৬৬. 

কারখানার কাজে শ্রমিকদের পরম্পর্ের সহিত সৌফার্দোর 


১৪৬ 


হেনরী কোড" 
কোন প্রয়োজন আছে বলির! আমরা! মনে করি না। ইহাতে 
বরং কর্মগ্রীতি অপেক্ষা বন্ধুপ্রীতি জাগিয়া উঠে বেশী, ফলে 
কারখানার কাজের হয় যথেষ্ট ক্ষতি। এই কারণে বলিতে পারি 
যে, ধনিকের শ্রমিককে, শ্রমিকের মালিককে ভালবাসিতে হইবে, 
তাহাদের পরম্পরের সৌহার্দ্য রাখিতে হইবে এই ধারণার কোন 
অর্থ নাই। ব্যবসায় জগতে প্রধান কর্তবা এই ষে, সকলে সকলের 
প্রতি স্তাধা আচরণ করিগা যাইবে । এখানেই ব্যবসায়ের 
ডিমোক্রেশী-_-গণতীস্ত্রিকত।। কারখানার ইট পাথর, কঙগ-কঞ্জার 
মালিক কে হইবে প্রকৃত ডিমোক্রেণীর অর্থ তাহা নহে। 





